জাতক পিঘান 


(বুদ্ধের পূর্বজন্ম ও বর্তমান জীবনের কাহিনী) 
মূল পালি হইতে অনুবাদ 


গান ভি, ব্রিপিটক বিশারদ 


বৌ ধর্ধাঙ্কর বিহার 
+নং বুদিষ্ট টে্গল গ্রীট, কলিফা তা 
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প্রীপবিতোৰ বড়! 
১নং বুদধিষ্ট টেপ স্রীট 
কলিকাতা-১২ 
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শ্রীবনী বঞ্তন বড়ুয়া 
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ধাহার চরধতন্ বসিয়া আমার প্রথঘ-জীবৰ বুদ্ধবাণীর 
অধৃত-রজে গরিপূর্ণ গানি ত্রিগিটক খাল্্র অধ্যয়ানর 
দীভাগ্য নাত করিয়াছি এবং ধীহার অনি জব 
ও আীর্বাদ আমার ভিছ্ুজীবনের প্রধান অম্ব 
(অই গরজারাধ্য গুরুদব বিময়াচার্য 
সাধকগ্রবর শীত জানীশ্বর মহান্থবিরের 
করকমন্ত্রে দীনহীন থিষ্যের এই 
অণথ্য দাম অদ্ধার অর্ধ্যস্বরীগ 
অর্গণ করিনা । 


প্রাপ্তিস্থান 
র্মাুর বুক এজেন্সী 
১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল স্রট 

কলিকাতা-১২ 


পূর্ব পাকিস্তানে 
হাকিমিয়। লাইব্রেরী 


পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক 
১৮, আনরকিন্লা, চট্টগ্রাম । 


শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত স্থবির 
পূর্ব নাতবাজীয়া রতঙ্থুর বিহার 
পোঃ আঃ হাজিব পাডা 
চট্টগ্রাম 


ভুমিকা 


এই নশ্বর জগতে, সংসার-গীডিত জীবেব ছুঃখাপনয়নের জন্য কল্প-কল্াস্তরে 
কচিৎ কখনও মহাপুরুষবা আবিভূর্ত ইন। এই যহাপুরুষদের কাধকলাপ 
বা উপদেশাদি অপরিমেয় ও অচিত্তনীয়। মাঁনবজাতিব কল্যাণ সাধনের 
উদ্দেশ্টে এরা নানা ধর্ম ও দর্শন প্রচার করিষা খাকেন। কিন্তু তাদের 
ধর্ম বা দর্শনের স্বরূপ অনেক সময়ে তীদের শিল্তদেব সঠিকভাবে, বোধগম্য 
না হওয়ায় বিকৃত হইয়া যায়। অর্ধ ছবিসহ বৎসর পূর্বে কপিলবাস্ততে 
শাক্যবংশে গৌতম নাষে যে মহাপুরুষ আবিভূ্ত হইয়াছিলেন তাহারই 
ূর্বজন্ম বৃত্তান্ত ও এই জন্মের জীবনচবিত অবলহ্বন করিয়া! এই গ্রন্থ 
বিরচিত হইয়াছে। শাক্য গৌতমেব জীবনচবিত সংস্কৃত কাব্যে অশ্বঘোষের 
বুদ্ধচরিত, সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্রিত ভাষায় মহাবস্্ব ও ললিতবিস্তর নামক 
কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া ষায়। পালি ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি 
এঁতিহাসিকগণের মতে ন্বপ্রাচীন। এই গ্রস্থের লেখক পালি ভাষায় 
শাক্য গৌতমের যে জীবনকথা পাওয়া যায় উহাই মৃলম্বরূপ ব্যবহার 
করিয়াছেন। যদিও পালি ভাষার নিদান-কথা খুব প্রাচীন নয় তবুও উহা! 
সিংহলে, বার্ধায় ও দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার দেশ সমূহে বিশেষ যত ও ভক্তি সহকারে 
পঠিত হয়। 

বৌদ্ধদের মধ্যে প্রবাদ ও বিশ্বীস এই যে অসংখ্য জন্গেব সাধনায় একমাত্র 
বুদ্ত্বলাভ সম্ভব। এই সাধনা-ক্রমকে প্দশ পারমিতা” আখ্যা দেওয়! 
হইয়াছে অর্থাৎ দশটি গুণের পরাকাষ্ঠা লাভ, যাহার জন্য জীবনত্যাগও তুচ্ছ। 
দশটি পারমিতা এই--(১) দান, (২) শীল বা সংবয, (৩) নিক্ষমণ (৪) প্রজ্ঞা, 
(৫) বীর্য, (৬) ্ষান্তি, (৫) সত্যপালন, (৮) অধিষ্ঠান বা প্রতিজ্ঞা, (৯) মৈত্রী 
ও (১০) উপেক্ষা। দানের পবাকাষ্ঠায় পৌছাইতে দানবীরের শ্বীয় শরীরও 
যদি দান করার প্রয়োজন হয় তাহাতেও দ্বিধা বর্জন করিতে হয়। চরষ 
্ষান্তিশীলতা অর্জন কবিতে হইলে, যদি কেহ ক্ষার্তিবাদী ব্যক্তির অশ্প্রত্য্গাদি 
পর পর ছেদন করে, তাহাতেও ছেদনকারীর প্রতি করুণা ও মৈত্রীভাব 


৮৩ 


পৌষণ করিতে ইয়। এইবপভাবে বাকী আটটি গুণেবও চবমে গৌছাইতে 
হয়। এই দশটি পাবমিতা পূর্ণ কব প্রায় অসম্ভব বলিয়া মনে হয। কিন্ত 
বৌদ্ধ শাস্ত্রে পাবমিতা-পূর্ণ বিধানান্যারী যদি কোন জীব এই দশটি পাব মিতা 
পৃ্ণ কবে তাহা হইলে দেই বোধিসত্ব বুদ্ধত্ব লীভেব অধিকাবী হয। 


শাক্য গৌতম অসংখ্য জন্ম পূর্বে স্থমেধ ব্রান্ষণ রূপে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন 
এবং এ জন্ম হইতে তিনি দশটি পারমিতা পৃবণ করিবাব জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ 
করেন। তিনি বহু জন্স-জন্সান্তবে এই দশটি পাবমিতা পুর্ণ কবিতে সক্ষম 
হন এবং তাঁব শেষজন্স হয় শাক্য গৌতয়বপে । 

প্রথম অধ্যাষে লেখক এই পূর্ব জন্মবৃত্তাত্তের বিবৃতি দিয়াছেন। পালি 
মূল গ্রন্থের অন্গকরণে উহার নামকবণ করিষাছেন “দূৰ নিদান।” বাংলা 
ভাষায় হযত “বুদ্ধেব পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত” নামকরণ কবিলে সহজে পাঠকদের 
বোধগম্য হইত। |] 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক শাক্য গৌতম বা বাজকুমাব সিদ্ধার্থের জন্ম হইতে 
বোধিপ্রাপ্তি এবং ধর্মপ্রচারের প্রথম সোপান পর্যস্ত বিবধণ দিয়াছেন। এই 
অধ্যায়েরও নামকরণ লেখক পালি মূল গ্রস্থাহুসাবে "্অবিদূর নিদান” 
কৰিয়াছেন। আমার মতে বাংলা ভাষায় “সিদ্ধার্থ গৌতমেব জীবনচরিত” 
বলিলে সাধাবণেব পক্ষে বুঝিবার সুবিধা হইত। 

লেখকেব বাংলা ভাষা ও কথ বিস্তাসের পাবিপাট্য প্রশংসার্থ। গে ও 
পছ্যে যতটা সম্তব পালি মূল গ্রন্থেব ধারা! বক্ষা করিয়াছেন অথচ বাংলা ভাষার 
প্রা্থলতা স্ষুপ্ন করেন নাই। ইহাই লেখকের বিশেষত্ব। চিত্তাকর্ষক ভাষায 
ৃতবান্তগুলি এমনভাবে লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন যে খ্রন্থখানি পভিতে আবস্ত 
কবিয়! শেষ না কৰা পর্স্ত তৃপ্তি পাওয়া যায় না, তৎসহ্‌ উদয় হ্য বুদ্ধেব প্রতি 
শ্রদ্ধা ও ভক্তি । 

ভগবান বুদ্ধদেবেব দৃবদণিতা ও স্ুগভীব দার্শনিক চিন্তাধাবা এই বিংশ 
শতাবীতেও দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকবা শ্বীকার করিয়া থাকেন। সেজন্ত বুদ্ধের 
জীবনীব সঙ্গে তীর বাণীর বিশেষত্ব কি তাহার আভাস ছুই এক ক্থায় দিবার 
প্রয়াস করিলাম। 

বৈদিক যুগ হইতে যে ব্রাহ্গণ্য সমাজ, ধর্ম ও দর্শন আবহ্ষান কাল 
চলিয়া আবিতেছে তাহা বুদ্ধদেবেব মনঃপৃত ছিল না। রাহ্মণ্য-ধর্সের 


৪/১ 
সামাজিক ব্যবস্থা, শিক্ষাদীক্ষায জাতিভেদগত বাধাবিদ্ধ এবং ধর্মসাক্রাস্ত 
্রিয়াকর্মে ও মুক্তিযমার্গেব সাধনায় একমাত্র ব্রার্মণ*জাতিব অধিকাব, এ সমস্ত 
বিধিব্যবস্থা বুদ্ধদেব ন্যায়সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ কবিতে পাবেন নাই। সেজন্ত 
তিনি এক নৃতন ধর্ম ও দর্শনের উদ্ভাবন করেন যাহ।তে ধর্মপালনে, শিক্ষায় 
সাধনায় কোনবপ জাতিবিচাবেৰ স্থান নাই-_সকলেই মানুষ এবং মানুষের 
মধ্যে জীতিগত ভেদ অন্যায় ও অসঙ্গত। এই ভিত্তিব উপব তীহাব 
ধর্মদেশনী, ভিস্কজ্ঘ সংগঠন ও দার্শনিক বিচাব গড়িয়া! উঠিযাছে। তিনি 
এশ্ববিক শক্তি ব1 গবমাত্মাব অস্তিত্ব, নৈষ্ঠিক ভ্রিষাকলাপের সার্থকতা এবং 
নিত্য অপবিধর্তনশীল জীবাত্মাব অস্তিত্ব সম্বন্ধে ব্রাঙ্মণদেব সহিত একমত 
হইতে পারেন নাই। প্রথম ধর্মদেশ্নী, ধর্মচক্র প্রবর্তন সুত্রে তিনি পরিষ্কায- 
ভাবে প্রকাশ কবিয়াছেন যে সংসাবেব জীব বা বস্ত হেতু ও প্রত্যয়েব 
দ্বাধা জাত, চালিত ও বিনষ্ট হয-_এই হেতুপ্রত্যয় ব্যতীত বিধাতা, নির্মাতা, 
উৎপাদক, রক্ষক বা পালক ও বিনাশক বলিয়া আব কোন শক্তি নাই। 
প্রতি মুহুর্তেই এই হেতুপ্রত্যযেব ক্রিযা চলিতেছে, দেজন্ত প্রত্যেক জীব বা 
বস্তর একক্ষণেব জন্যও স্থিতি নাই_-এমন কি উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ এ 
একই ক্ষণে সাধিত হইতেছে অর্থাৎ জীব বা বস্ত সদাই গতিশীল। ক্ষু্রাদপি 
্ষু্র ক্ষণমাত্রও উহাদেব স্থিতি থাকিতে পাবে না। এই ক্ষণভঙ্কুব জীব ও 
জগত সন্বদ্ধে এককথাষ বুদ্ধদেবেব উক্তি “অনিত্যতা" অর্থাৎ জীব ও বস্ত সদা 
গতিশীল | সংসারের অনিত্যতা যদি শ্বীকাব করা যায় তাহা! হইলে নিত্য 
আত্মার বাঁ ভগবান নির্ধাণ কাবকের বা উৎপাদকের স্থান কোথায়। সে জগ 
বুদ্ধদেব তাহাব “অনিত্যতা” বাক্যে দ্বাবা জীবাত্মার নিত্য অস্তিত্ব অস্বীকাব 
কবিয়াছেন। এই ছুইটা বাক্যই ভাবতেৰ চিন্তাধারায় বৃদ্ধদেধেব বিশেষ 
দান। আজ বিংশ শতাব্দীব বৈজ্ঞানিকর! জীবেব ও বস্তব সদ! গতিশীলতা 


উপনীত হইযাছেন। সেজন্য আমবা বুদ্ধদেবেব দার্শনিক মত এত গভীর 
বলিয়া যনে কবি। 


তাহার সামাজিক দুবদশিতা প্রতীয়মান হয আজকেব পৃথিবীর সামাজিক 
পরিবর্তনে! ভারতেও জাতিবিচার অনেক কথিয়া গিয়াছে ও প্রায় 
সকল দেশেই মানুষে মধ্যে উচ্চ-মীচ ভেদাভেদ ক্রমেই লুপ্ত হইতেছে । বৌদ্ধ 
মুক্িসাধনাব পথে জাতিবিচার নাই, সকল শ্রেণীব বা! বর্ণের মানুষ 
মুকতিসাধনায় অধিকারী । বুদ্ধদেব তীর সন্ন্যাসী অর্থাৎ ভিঙ্ষ-দশ্ুদায়কে 
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সংপারেব বাহিবে ত্রাঙ্গণ-ন্ন্যাসীদেব মত বনে-জঙ্গলে/ বাসের নির্দেশ দেন 
নাই। তার পরিবর্তে তিনি নির্দেশ দিষাছেন যে তীর শিল্তবা সহর বা 
গ্রামেব অনতিদুবে বাম কবিবে এবং তাহাদেব গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সহর বা 
গ্রামবাসীর. উপব নির্ভব কবিবে-যেন ইহাব জন্ তাহাদেব সময নষ্ট না 
কবিয়া সর্বদা শিক্ষা ধর্মচর্চা ও ধ্যান-ধাঁবণায নিষুক্ত থাকিতে পাবে। এইবপ 
ব্যবস্থা, হওয়াতে গৃহীভক্তদেব অকপট দানে ভারতেব বহুস্থানে গডিয়া৷ উঠিল 
বিবাট বিবাট বিহার ও মন্দির এবং ভ্রমে ক্রমে সেগুলি পরিণত হইল 
বিখ্যাত বিশ্ববিগ্ভালয়পে যেমন তক্ষশিলায়, নালন্দা, বিক্রমশীলাতে, 
ওর়ন্তপুবীতে, বলভিতে, অমবাবতীতে ও অজ্ন্তায়। এই বিরাটকার 
বিহাব সমূহ হইতে বৌদ্ধ প্রচারকবা৷ আত্মচিন্তা ও জীবনেব যায়! ত্যাগ 
কবিষাঁ এসিযাঁর সবত্র ধর্মপ্রচাব কার্য চালাইয়া যান। তাবই ফলে আজও 
বৌদ্ধধর্ম প্রায় সমগ্র পূর্ব এসিয়াতে বিরাজমান । 

এই মহাপুরুষেব কীত্তিকলাঁপ, ভারতেব কৃষ্টিক্ষেত্রে তাহার কত বড 
অবদান-_এই সব চিন্তা কৰিলে শ্বতঃই তীহাব প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি উদ্দীপিত 
হয়। বাংলা ভাবায় এই মহাপুকষেব পূর্ব ও বর্তমান জীবন-বৃত্াস্ত 
বাঙ্গালীদেব নিকট স্থগম কবিবাব জন্য লেখক শ্রীধর্মপাল ভিক্ষু ষে আধিক ও 
মানসিক আয়া স্বীকাব কবিয়াছেন তাহার জন্ত আমবাঁ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
না করিয়া থাকিতে পাবি না। তিনি এই গ্রন্থ বচনার ছাবা শুধু যে দেশবাসীর, 
বৌদ্ধ সমাজেব বা বুদ্ধতক্তদেব উপকাব কবিযাছেন তাহা নহে, তিনি 
নিজেও বৌদ্ধশাস্্ মতে বহু পুণ্য অর্জন করিলেন। আশ! কৰি বুদ্ধভক্তরা 
সকলেই ভক্তি সহকাবে এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন । 


৩৯, বামানন্দ চ্যাটার্জী গ্রীট ] নলিনাক্ষ দত্ত 
কলিকাতা 


গন্থকারের নিবেদন 


বৌদ্ধধর্মের ৰপক হিসাবে অসংখ্য কল্প পুবে কিভাবে একজন মহাধাত্রীব 
যাত্রা! আরস্ত হইয়াছিল এবং এখন থেকে আডাই হাজার বসরেরও কিছু আগে 
সমগ্র বিশ্বজগৎকে ত্তস্তিত করিয়া কিভাবে সেই মহাযাত্রার পরিসমাপ্তি হয়-- 
মূল পালি হইতে তাহার বিবরণ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । জগতের 
সেই মহান পুরুষ গৌতম বুদ্ধেব বিচিত্র কাহিনীতে ভ্রিপিটক শাস্ত্র পূর্ণ হইলেও 
পানি সাহিত্যে “জাতক মিদান কথা” ব্যতীত অন্ত কোথাও এক জায়গায় 
তাহাব পূর্বজন্সম ও বর্তমান জীবনের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়] যায় না। 
অথচ বাংল! ভাষায় এই মূল্যবান পুস্তকথানিৰ অনুবাদ এতদিন কেহই 
কবেন নাই। পালি সাহিত্যেব ছয় খণ্ড জাতক অনুবাদ কবিয়! স্বর্গ 
ঈশান চন্ত্র ঘোষ মহাশয় বাংল! সাহিত্যকে সমৃদ্ধ কবিয়াছেন। পরিতাপের 
বিষয় তিনিও জাতকের অপরিহার্য এই সামান্য অংশটুকু অন্থবাদ করিয়! 
যাইতে গারেন নাই । ঘোষ মহাশয়ের মত পণ্ডিত ব্যক্তিব দ্বার! পুস্তকখানি 
অনূদিত হইলে ইহ! নির্দোষ হইত, সন্দেহ নাই। যাহাই হউক, আমার 
অযোগ্যতা সত্বেও পালিভাষায় প্রাপ্ত বিবরণটি একমাত্র বাঙ্গালী পাঠকদের 
সম্মুখে তালিয়! ধবার উদ্দেশ্তেই আমি এই পুস্তক অন্বাদে অগ্রসর হইয়াছি। 

যদিও আমি ১৯৫২ গালেই পুস্তকটির অন্থুবাদ-কার্য আরম্ভ কবি কিন্ত 
তখন জগজ্যোতির প্রকাশনার ব্যাপারে অত্যধিক ব্যস্ত থাকার দরুণ 
অন্থবাদ-কার্ধ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। কাজের ফাকে ফাকে পামান্থ মাত্র 
অন্নুবাদ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম ! তাবপর ১৯৫৬ সালে আমার উপব “বৌদ্ধ 
ধরমাঙ্ুর বিহবাব সভাব' সম্পাদকের দায়িত্ব আসিয়া পড়ায় অনুবাদকার্ধে আরও 
বাধা পড়িয়া যায়। বহকষ্টে অবসব সময়ে যেটুকু অনুবাদ কবিতে সক্ষম 
হইয়াছিলাম তাহা ১৯৫৭ সালে জখজ্যোতিতে আশ্িনী পূরিমা সংখ্যা হইতে 
ধারাবাহিক প্রকাশনা আবস্ত হয়। কয়েক সংখ্যায় প্রকাশের পরই আমাৰ 
হিতৈষী, বন্ধু-বান্ধব ও পাঠক মহল ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য আমায় 
উৎসাহ দিতে থাকেন। অত্যন্ত সময় সল্পতা সত্বেও একমাত্র হিতৈষী ও 
বন্ধু-বান্ধবদেৰ একান্ত অক্কপ্রেবণাষফ আমি পুস্তকখানিব অন্ভবাদশ্কার্য সম্পন্ন 


1/০ 


কবিতে সক্ষম হইযাছি। জাতক ন্রিদ্বান যে কোনদিন পুভ্তকাকাবে প্রকাশিত 
হইবে এই ধারণা আমাব নিজেবও ছিপ না। ভাষাজ্ঞান আমাদেব নিতান্ত 
সীমাবদ্ধ। বিশেষতঃ সেই: - প্রাচীন, কালেব -ভাবধারাষ পূর্ণ পালি ভাষা 
ইইতে সহজ সরল বাংলায় বপান্তবিত কবিতে থাসীধ্য প্রয়াস পাইলেও 
ভাষাব দৈন্য ও ভুল প্রমাদ খাকাব অবকাশ ষথেষ্টই আছে? - 
- ইহার মূল পালি গাথাগুলিব অনুবাদ পদ্য ভাষায় বাখা হইয়াছে! আশা 

কবি ইহাতে মূলেব স্বাদ গ্রহণে স্থুবিধা হইবে? গাথাগুলি সবল পছ্ে 
রচন] কবিয়! দ্িষা বৌদ্ধ ধর্মান্ধুর সভাব স্থানীয় সম্পাদক শ্রীশশান্ক যোহন 
বড়ুয়া বি, এ, মহোদয আমাকে চিব কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কবিধাছেন। 
এই পুস্তকেব অন্ুবাদ-কাধে আমাব প্রথম পালিশিক্ষকু অধ্যাপক শ্রীন্ুক্মাৰ 
সেনগুপ্ত মহাশয়, সুসাহিত্যিক ১গ্রশীলানন্দ ব্রচ্মচাবী? আমাব পবম আত্মীয় 
ওহিতৈষী ডাঃ এন্‌, কে, বায় ও-শ্রীমতী আশা-রায়, পূর্ব সাতবাডীষ। 
বিহাবাধ্য্ ্রীমৎ ধর্জবক্ষিত স্থবিব, বৌদি ধর্জাস্ব সভাব সাধাবণ সম্পা্ধক 
শ্রীদেবপ্রিয় বড়া এবং আমার দ্বীর্ঘকালেব সহকমী শ্রীশান্তি- চণটাজী প্রভৃতি 
ব্যক্তিবর্গের উৎসাহ ও সাহাধ্য আমাকে বিশেষভাবে অন্থগ্রুণিত কবিয়াছে। 
তাহদেব সকলকেই আমি আতন্তরিক কতজ্ঞতা জ্ঞাপন কবিতেছি।- 

আবখিক-অস্ুবিধাব জন্যই পুস্তকটি প্রকাঞ্রে বিলম্ব হইল! ইহার মুত্রণ” 
ব্যাপারে আসাম, চৌখাম-বাজগুরু পণ্তিত শ্রীমৎ খীলবংশ মহাস্থবির ও 
উনাইনপুবা নিবাসী শ্রীআর্যমিত্র বড়ুষা আংশিক আধিক সাহাষ্ট দানে আমাৰ 
মহৎ উপকাব করিযাছেন। তাহাদেব সাহায্যের কথা আমি কৃতজ্ঞ 
চিন্তে স্মরণ কবি । আধুনিক রুচিসম্মত প্রচ্ছদপট পৰিকল্পনা ও- অঙ্বনের জন্ম 
শিল্পী শ্রীঅমূল্য দাস মহাশয় এবং-যত্ব সহকারে মুদ্রণেব জন্য বড়ুষা আর্ট 
প্রেসেব মালিক শ্রীঅবনী বঞ্চন বড়ুয়াব কাছে আমি খণী। 

বৌদ্ধ সাহিত্যে স্থপপ্তিত কলিকাতা” বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের 
ভূতপৃরব প্রধান অধ্যাপক ডক্টুব নলিনাক্ষ দত্ত এয..এ,বি. এল, পি-এইচ ডি; 
ভি, লিই €লগুন) মহোদয়ের -পাত্তিত্যপূর্ণ ভূমিকা -পুস্তকটিব মর্ধাদী বৃদ্ধি 
কবিয়াছে, এজন্য তাহাব নিকট আমি চিরবৃতজ্ঞ বখিলাম। ইতি 
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সুচাগতত 
বিষয় 
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প্রস্তাবনা 


ধৃবিষা সহম্রকোটি জনম যেজন, 
অগ্রমেষ লোকহিতে যেপেছে জীবন, 
সে ভাপস-পদে নমি ধিনি লোকনাথ, 
কৃতাঞ্জলি হয়ে ধর্মে কবি প্রণিপাত, 
যেই পুণ্যসংঘ লোকে বন্য সবাকাব» 
তাহাব উদ্দেশে মম নতি বাব বাব 
ত্রিবত্ধ বন্দনা কবি কুশল.আধাব 
পুণাবলে সর্ব উপদ্রব হযে পাব, 

বর্ণনা] কৰিব যত জাতকেব কথা, 
অপর্ণক আর্দি বহু কল্যাণ বাঁবত! 
লোকেব নিস্তাব লাগি শাস্তা ভগবান 
জন্ম জন্ম ধৰি যত কবেছে কল্যাণ 


পূর্ণ কবি সর্ববিধ পাঁবমী সম্তাব 
জগতে কোথাও নাই তুলনা ধাহীব, 


সেইসব একস্ৃত্রে কবিষ গ্রন্থন 
জাতক-কাহিনী পে কবিব বর্ণন, 
ধর্ম-উপদেশ মালা জাতক লঙ্গীতি, 
সঙ্দীতি-কাবক সবে কবে পবিচিতি। 
বুদ্ধবংশকথা চিবস্থিতি কামনায়, 
অর্থদ্শী সংঘমাঝে প্রার্থনা জানা, 
তাবপৰ বুদ্ধমিত্র বিজ্ঞ ভিক্ষুবব 
সাধুসঙ্গে চিত্ত ষাঁব শান্ত নিবন্তব, 
নিবেদন কবেন প্রবীণ সংঘমাঝে 
বুদ্ধবংশ কথা যাতে চিবদিন বাজে, 
বুদ্ধদেব নামে অন্য ভিক্ষু পুনর্বাব, 
মহিংশাসক বংশে জনম যাঁহাব, 
স্থবিমল মতি যাঁব স্ভাষ পরায়ণ 
সংঘমাঝে একথা কবেন নিবেদন । 


২ আতক নিদান 


মহাজন-চর্ধাপথ চিন্তাব অতীত 
দীপ্তি তাৰ জাতকে বয়েছে প্রকটিত, 
মহাবিহারেব যত সম্বৃদ্ধ শ্রাবক, 
লোকশিক্ষাকল্ে প্রকাশিল যে জাতক, 
তাহাই বর্ণিব আজি, শুন সাধুজন, 
অশেষ অচিন্তণীঘ বাণী চিরন্তম। 
দুবৎনিদান (১), অবিদৃব-নিদ্ধান ও জন্ভিক-নিদান এই ভ্রিবিধ নি্দান 
দেখাইযা বাখ্যা কৰিলে জাতকেব তাৎপর্য ও পূর্বাপব ঘটন। সহজ্ষে জ্বাত 
হওযাঁ ষাধ। তাই সম্যকরূপে অবগতিব নিমিত্ত এখানে ত্রিবিধ নিদান 
দেখাইয়া বর্ণন। কৰা হইতেছে। তথায় সর্বপ্রথম নিদাঁনকথাব পবিচ্ছেদ 
সম্বন্ধে জ্ঞান থাক] বিশেষ দরকাব। 
মহামানব দীপঙ্কব বুদ্ধেব (২) পদমূলে বুদ্ধত্ প্রার্থনাৰ পব হইতে 
বোঁধিসত্ব (৩) গৌতমের বিশ্বস্তব (৪) নামক পবম ধাম্মিক নরপতিবপে 
জন্মগ্রহণ ও তথা হইতে মৃত্যুব পব তুষিত ন্বর্গে উৎপত্তি পর্যন্ত এই 
সুদীর্ঘ মংসাবপবিক্রম] দূব-নিদান নামে অভিহিত। 
পুন: তুষিত-ম্বর্গ হইতে চ্যুত হইযা বোধিমখুপে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান 
লাভ পর্যন্ত এই সীমিত কালে ঘটনণ সমূহকে অবিদৃব-নিদীন বলা হষ। 
ততৎপব তথাগত নানাস্থানে বিচবণ ও অবস্থানেব মাধ্যমে তাহাৰ 
বৃদ্ধ-জীবনেব সঙ্গে সংশ্রিষ্ট হইযা যে সব ঘটন। ঘটিযাঁছে তাহা সন্তিক-নিদাঁন 
নামে পবিচিত। 


১1 নিদান-উতপত্তি কথা বা গৌডার কথা। 

২। দীপন্বব বুদ্ধ--২৪ জন বুদ্ধেব পূর্বে ষিনি পৃথিবীতে উৎপন্ন হইযাঁছিলেন। 

৩। বোধিসত্ব__জীবন্ত বুদ্ধেব সমক্ষে বুদ্ধত্ব প্রার্থনা করিষ! জন্ম-জন্মীন্তবের মধ্য দিযা 
খিনি দশবিধ পাবমী (বিবিধ সৎকর্ম) পূর্ণ কবিতে থাঁকেন। 

৪ | বিশবস্তব__সিদ্ধার্থবপে জন্মগ্রহণ কবাঁর ঠিক পূর্ব জন্মে গৌতম বুদ্ধা বিখস্তব নামক 
পবম ধাস্সিক নবপতি বপে জন্মগ্রহণ কবিযাঁছিলেন। বিশন্তব জাতক দ্রষ্টব্য । 


দুরনিদান 


এখন হইতে লক্ষাধিক চাবি অসংখ্যেষ কল্প পূর্বে অমরাঁবতী নামক 

এক নগব ছিল। তথাঁঘ স্ুমেধ নামক এক ব্রাক্ষণ বাপ কবিতেন। 
মাতৃকুল-পিতৃকৃলাদি সপ্তম পূর্বপুরুষ পর্যস্ত জাতিতে তিনি স্বপবিশুদ্ধ ছিলেন। 
বংশ-মর্ধাদাধ তিনি অনিন্দ্য, রূপলাবণ্যে পবম প্রসাদনীয় ও দর্শনীয় , 
বর্ণবিশিষ্ট ছিলেন। তিনি অন্য কোন প্রকাৰ শিল্প শিক্ষা না কবিয়। 
্রা্মণযবিস্তাই শিক্ষা করিযাঁছিলেন। তবে তিনি শৈশবেই মাতৃ-পিতৃহীন 
হইয়া] পড়েন। অতঃপব একদিন তাহাদেব ধন-বক্ষক অমাত্য লিখিত 
লৌহপাঠ আনয়ন কবিষা মণি-মূক্তা ও হ্বর্ণ-বৌপ্যে পরিপূর্ণ সিন্দুকেব দ্বাব 
উন্নস্ত কবতঃ বালক স্মেধকে বলিলেন_“বত্স, এই ধনবাশি তোমাব 
মাতৃকুল হইতে প্রাপ্ত, এইগুলি গিতৃ-কুল, আব এই পব তোমার 
প্র-পিতামহাদি সঞ্ম পুরুষেব সঞ্চিত ধনসম্পদ_তুমি এই ধন বক্ষা ও 
ইচ্ছানরূপ পবিভোগ কর।, 

তাহ শুনিষা ব্রাঞ্থণ-পুত্র স্বমেধ ভাবিলেন_-'আমাব পূর্ব পুকষগণ 
পবলোকে যাইবাব সমধ এই সঞ্চিত ধনরাশিব এক কপর্দকও সক্গে নিতে 
পারেন নাই। আমি যেন এইগুলি সন্ধে লইযা যাইতে পাবি, আমাকে 
তাব উপায় বাঁহিব কবিতে হইবে ।, এই সিদ্ধান্ত কবি! সুমেধ বাঁজাব 
অনুমতি লইয়া সমগ্র নগব-মধ্যে ভেবীশবে তাহার দানেব সঙ্কক্প ঘোষণ! 
কবিধা! দিলেন। অতঃপব তিনি ভীহাব সমত্ত ধন-সম্পদ দবিদ্র ভিখাঁবীগণেৰ 
মধ্যে বিতবণ কিয়া তাপসপ-প্রত্রজ্যায দীক্ষিত হইলেন। 

এই ঘটনা আবে! বিশদভাবে বর্ণনা! কবিতে হইলে “হামেধ জাতক 
বল! গ্রযোজন। ইহাব বর্ণনা বুদ্ধ-বংণ (৫) নামক গ্রন্থে ধাঁবাবাহিকভাঁবে 
আংশিক পাওয়া যাঁষ। তবে উক্ত গ্রন্থে কাহিনীগুলি শ্লোকাঁকাবে লিপিবদ্ধ 
হওয়ায় বক্তব্য-বিষষয সহজবোধ্য হষ নাঁই। তদ্ধেতু মধ্যে মধ্যে শ্োকবদ্ধ 
বর্ণনাৰ সহিত সঙ্গতি ও ক্রম বজাষ বাঁখিয় এখানে উভয গ্থা অন্থুসবণে 
ব্যাখা। কবা হইতেছে। 
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পরিচয পাঁওযা বাঁষ। 


৪ জাতক নিদান 


স্থমেধশকথা 
এক লক্ষ চাবি অসংখ্যেধ কল্প পূর্বে দশ প্রকাঁব স্থমধুব একে 

মুখরিত অমবাবতী বা অমব নামে প্রসিদ্ধ এক নগবী ছিল_ষে নগবীব 
বর্ণলা প্রসঙ্গে “বুদ্ধবংশে” বল] হইধাছে ₹- 

চাবি অনংখ্যেব আব লক্ষ কল্প আগে 

নগবী অগবাবতী বন্ুধাষ জাগে; 

থাগ্ধ, পেষ পুর্ণ ছিল, স্থবম্য সুঠাম 

দ্রশবিধ নিনাদ ধ্বনিত অবিবাম। 
নেই সৌভাগ্যবতী নগবী হন্তীব বুংহিৎ ধ্বনিতে, অশ্বেব হ্রেষা ববে, বথেব 
ঘর্ঘব শব্দে, ভেবীব লহবী ছন্দে, নৃদক্দেব সুমধুব তালে এবং বীণা! ও 
নঙ্গীতেব মধুব সবে নিত্যকাল বঙ্ক'ত হইত। এতঘ্যতীত পবমাদবে বন্ধু 
সম্াঁষণে, বাষুসঞ্চালিত ভালবুত্তেব নর্মব ধ্বনিতে এবং "ন্নান কব “পান কব' 
ও “ভোজন কব এই দশবিধ ণবেব দ্বাৰা সর্বদাই ঘুখবিত থাঁকিত। যথা 

অঙ্ব-হ্রেষধাবব আব গজেব বৃংহিত, 

বথ শঙ্খ তুর্ব-ধবনি কবে মুখবিত, 

এস, খাও গান কব ঘোষণ। গ্রচাঁব, 

পানীঘ সাখগ্রী আব (আহার্ধ ) সম্তাব। 
বুদ্ধবংশে এই শ্লোকেব পৰ আবো বদ হইথাছে ₹_ 

র্বশিল্প সমৃদ্ধ সতত সে নগবে 

লর্বকাঘা পৰিপুর্ণ নান] জাতি ধবে, 

সগ্তবদ্রবূত পুবী যত পুণ্য শ্লোক 

তথা বসতি কবে বেন দেবলোক ! 

নগবী অমবাবতী নামেতে প্রকাশ, 

লুমেধ ব্রানণ তথ) কবে বসবাস। 

বহুকোটী ধনখান্যে তাৰ শস্যাগাব, 

অফ্ুবন্ত সম্পদেব বিপুল ভাগ্াব। 

তিবেদজ্ঞ মন্ত্রধারী আঁচার্ধ-প্রধান 

বথাধর্ম লক্ষণ বিচাঁবে সুন্মম জ্ঞান, 

ইতিহাসে স্থুপঞ্ডিত আচাঁবে বিনীত 

নৈষ্ঠিক স্থত্রতৰপে সদা পবিচিত।| টু 
সেই ন্থদেধ পণ্ডিত একদিন শ্বীব প্রাসাদে জনহীন কক্ষে পালক্কোপবি 


জাতক নিদান ৫ 


একাকী উপবিষ্ট হইযাঁ চিন্তা কবিতে লাগিলেন-_-“একদিকে গুনপুন সংসাবে 
জন্মগ্রহণ যেমন ছুংখকব, অন্যদিকে জন্মেক পবৰ এই দ্েেহেব বিচ্ছিন্নতা 
ততোধিক ছুঃখদাষক। আমি জবা, ব্যাধি ও মৃত্যুব অধীন। অতএব 
জন্ম-জরা-ব্যাধি ও মৃত্যুব উপদ্রব যেখানে নাই, আমাকে আজ সুখ-ছুঃখেব 
অতীত সেই সিপ্ব-শীতল অমৃত্মঘ মহানির্বাণেব সন্ধান কবিতে হইবে। 


সংসাব-ছুঃখ হইতে মুক্ত হুইঞঃ। নির্বালাভেব কোন পঞ্থা অবশ্যই থাঁকিবে |? 
তাঁই বল] হইযাঁছে £- 


বিবলে বসিয়া! আমি ভাবিনি তখন 
হুঃখমষ পুনর্জন্ম সংসাব-বন্ধন, 
জবা-ব্যাধি শোৌক-তাঁপ দহি অন্ুদ্বিন, 
এ জীবন সদা বহে মবণ-অধীন। 
অক্ষষ নির্ধাণ আমি কবিব সন্ধান, 
মৃত্যুভষলেশ যেথা! নাহি বিদ্যমান । 


তিনি আবে! ভাঁবিতে লাঁগিলেন-_“সংসাবে ছুঃখেব বিপবীত যেমন 
সুখ বহিযাছে, তত্রপ ছুঃখপূর্ণ ভবেব (১) বিপবীত দুঃখশূন্য পবম শান্তিময় 
বিভবও নিশ্চয় থাঁকিবে। যেমন উষ্চেব বিপবীত তাহাব উপশমকব শীতল 
বহিষাছে, তদ্রপ লোভ-দেষাদি অগ্থি-নির্বাপণকাবী নিবৃত্তিও নিশ্চয থাঁকিবে। 
হীন পাপধর্সেব প্রতিকূলে যেমন নির্দোষ কল্যাণধর্ম বিদ্যমীন, তদ্রপ এই 
নিক্কষ্ট পাপমঘ জন্মেব বিপবীত সর্ববিধ জন্ম অতিক্রমকব জন্ম-মৃত্যুহীন 
অবস্থা বাঁ নির্বাণও অবশ্যই থাঁকিবে।, তাঁই বলা হইয়াছে :__ 


সুখ-দুঃখ পবস্পৰ সহ-অবস্থিতি 
ভবহেতু বিভবেব উদ প্রতীতি, 
শীতাতপ, পাঁপপুণ্য অশুভ কল্যাণ, 
বিপবীত ধর্ম কবে সহ অবস্থীন। 
আছে জানি বাগ দ্বেষ মৌহ-ছুঃখ-পাশ, 
হেন পথ আছে মাতে এসব বিনাশ। 
জন্ম আছে, নিশ্চিতই অন্ত আছে তাৰ 
অতিক্রমি সংসাবেব ছুঃখ পাবাবাব। 





১। ভব_ভবদ্ধিবিব। কর্মভব ও উৎপত্তি ভব। যে কর্ম কাঁমভবকে লক্ষ্য কবে তাহা 
কর্মভব এবং তীবৰ ঘলে যে অবস্থার উৎপত্তি হয তাহা! উৎপত্তি ভব। 


৬ জাতক নিদাঁন 


যাব দৃট পদক্ষেপে নিশ্চিত অন্যব, 
তাজি এই ব্রেদপূর্ণ শবীব নশ্বব। 
তিনি আবাব চিন্তা কবিলেন-_“বিষ্টাবাশিতে নিমজ্জিত ব্যক্তি দূব হইতে 

পঞ্চবর্ণ কমলশোভিত ম্হাসবোবব দেখিতে পাইলে তাহাব কোন্‌ রাস্তা দিযা 
তথায উপনীত হওষ] যায় তাঁব উপায় সঙ্কান কব] একান্ত উচিত। যদি মে 
ব্যক্তি তাহা অনুসন্ধানে বিবত হয তজ্জন্ত সবোবব অপবাধী হয় না। 
এইরূপ কলুষমল-বিপোধনকাবী অযুতময মহানির্বাণপ সবোবব বিদ্বমান 
থাকা সত্বেও ষদি মানুষ তাহাব সন্ধানে বিমুখ হৃষ, তজ্ঞন্য অযুতমষ নির্বাণ 
দায়ী হয নাঁ। দন্থ্যপবিবেষ্টিত কোন বাক্তি পলাষন-পথ বিছ্বামান থাকা 
সত্বেও যদি পলায়নে পশ্চাৎ্পদ্দ হ্ধ, তাহাৰ জন্য পলায়ন-পথ দোষী হয় না। 
উক্ত ব্যক্তিই দোষী হয। এইরাপ নির্বাণগামী মার্গ থাকা সত্বেও যদি কলুষাকীর্ণ 
লোক তাহাব সন্ধান না কবে, মধ্গ অপবাধী হষ না, ব্যক্তিই অপবাঁধী হয । 
কোনো ব্যাধিগ্রন্ত লোক নিকটে স্ুুচিকিৎসক বিদ্যমান থাকা সত্তেও যদি 
চিকিৎসককে আহ্বান কবিধা বোগেব প্রজীকাব না কবে, তজ্ঞন্য চিকিৎসক 
দাধী হয না । সেইবপ কালিমাগ্রস্ত লোক যদি কলুষ উপশমক্ষম মার্গজ্ঞ সদ্‌গুরু 
বিদ্তমান থাকা সত্বেও তীাহাব সন্ধান না! কবে. তজ্জন্য আচার্য দোষী হয 
না। অন্গসদ্ধিংসাহীন বাক্তিই দোষী হয তাই বলা হইযাছে ৫£-- 

ক্লেঘলিপ্ত নব যদি কবে পরিহাব 

হেবিয়াঁও তভাগেব উদ্দক-বিস্তাঁব 

তাবি তবে কেহ কোথা না দোষে তড়াগে 

অশুচি লইযা সেই নব শুধু জাগে। 

নির্বানসবসি মাঝে যেবা! অবগাহে 

পাঁপেব কলুষ রেশ না পবশে তাহে, 

শক্রহস্তে নিপতিত হযে মূর্খজন 

আত্মবন্গী হেতু পথ নী খোঁজে যেমনঃ 

তাহাব মুঢত1 দোষে পথ দোঁষী নয, 

আতুব জেনেও যদি বৈদ্ক পবিচয, 

নাঁহি যাষ তাব ঠাই চিকিৎসাব তবে 

তাব দোষ ভিষকেবে স্পর্শ নাহি কবে-_ 

সেইবপ নির্বান-সন্ধানে যদি নব 


জলির খলিল ললঙ রি আজ শি ০৮ 


জাতক নিদান ৭ 


ম্র্গজ্ঞানী আচার্য না কবে অন্বেষণ 
করেশতাপে আপনাবে কবে নিমজ্জন। 
শ্ুন্ধচেতা বিলাসী পুকষ যদ্দি কোন কাবণে গলিত মৃতর্দেহ ব1 শবাধার 

বহনে বাধা হয, গে যথাসত্বব তাহ] নিক্ষেপ কবিষা যেমন নিরুদ্ধেগে প্রস্থান 
কবে, তদ্রপ আমাবও এই অশুচিপূর্ণ দেহ ত্যাগ কবিষা অনাসক্তচিত্তে 
নির্বাণ-নগবে প্রবশ কবা উচিত। ঝিষ্টাকুটিতে মলমূত্র ত্যাগ কবিষা! 
নরনাবী কাহাবো৷ তাহা অঞ্চলে বাঁধি লইযা যাঁওযাব প্রবৃত্তি হয ন1। ববঞ্চ 
সকলেই তাহা ঘুণাব সহিত পরিহাঁৰ কবিষা অবিলম্বে চলিযা যায়। সেইরূপ 
আমাকেও নিবাঁসক্ত চিত্তে এই অশুচিপূর্ণ দেহ পবিহাঁব বিষ] অমৃতময নির্বাণ- 
নগবে প্রবেশ কবিতে হইবে। নাবিক যেমন বাবহাঁব-বহিভূ্তি জীর্ণ তবণী 
পরিহাৰ কবিয়া সবিধাপডে, তদ্রপ নবব্রণমুখে অশুচি-নিঃসবণশীল এই পৃতিকাঁ 
পবিত্যাগ কবিয়া আমিও নিবাসক্তচিত্তে নির্বাণ-নগবে প্রবেশ কবিব। 
বহুবিধ বত্ু-অধিকাঁবী কোন লোক পধিম”ধা দৈবাঁৎ দন্থাদলেব সহিত মিলিত 
হইঘা পথ চলিতে চলিতে যেমন আঁপনাঁব বত্ব হাবাইবাব ভণ্য কৌশলে 
দন্্যদ্লকে পবিত্যাগ কবিধা! অভঘ বান্তা অবলম্বন কবে, তন্রপ এই 
পৃতিপূর্ণ দেহও বত্বীগহ্থাবী তন্করেব সহিত তুলনীয় । যদ্দি আমি ইহাতে 
আসক্তি উৎপাদন কবিঃ আমাব আর্ধমশর্গ-কশলধর্মরূপ বত্বু সমূহ বিনষ্ট হইয়া 
যাইবে। তদ্বেতু চোবেব সঙ্গে তুলনীঘ এই অগুচি দেহ পবিত্যাগ কবিয়! 
আমাব নির্বাণনগবে প্রবেশ কবা উচিত। তাই বল হইযাঁছে £-- 

দুর্গন্ধ অশুচিপূর্ণ দ্বণ্য শবভাব 

চলিব সম্মুখপথে করি পবিহৃবি, 

পৃবীষ বর্ঘন কবি না! ফিবি পশ্চাৎ 

নবনাবী যেমতি কৰে না দৃষ্টিপাত 

যাব দৃুট পদক্ষেপে নিশ্চিত অন্তব 

নিকদেগ নিভীবন। মূক্ত অবসব 

নানা আবর্জনীভবা এদেহ আকব 

ত্যজিযষ আপন পথে হব অগ্রসব। 

জীর্ণতবী বিস্জিযা নাবিক ঘেমন 

অবহেলে চলে যাধঃ না কবে শোচন, 

নবদ্ধাৰে যেই দেহে ক্রেদ অবিবাম 

কবি তাহ! পবিভ্যাগ হব মুক্তকাম। 


৮ জাতক নিদ্দান 


ধন্বত সাথে ফদ্দি কেহ পথ চলে 

মে যেমন পরিহাৰ কবে দস্থ্য দলে 

সেইবপ এই তন্চ দুর্বৃত্ত সমান 

ত্যজিব যাহাতে নাহি ঘটে অকল্যাণ। 

এইরূপে মেধ পণ্ডিত বিবিধ যুক্তি সহকীষে বৈবাগোযেব উপকাবীতাব 

বিষয় চিন্তা কবিয়্া নিজেব অপবিমিত ধনসম্পদ ব্ববিদ্র ভিথাবিগণকে 
বিতবণেব উদ্দেশ্যে এক মহাদান যজ্ঞেব প্রবর্তন কবিলেন। তিনি বিষয়াসকি 
পবিহাব কবিষা চিত্রশুদ্ধিব জন্য একাকী অমবাঁবতী নগব হইতে নিষ্কান্ত 
হুইযা। হিযীলয় পর্বতাভিমুখে প্রস্থান কবিলেন। তথায় তর্মক* পর্বতেব 
উপবিভাগে তাহাব জন্য এক মনোব্ম আশ্রম প্রস্তত হইয়াছিল__যেখানে 
পর্ণশাল৷ ও চংক্রম্ণ (চাবণভূষি) সব কিছুই শোৌভাবদ্ধন কবিতেছিল। 
পঞ্চবিধ নীববণ (৯)-দোষবজিত সমাহিত চিত্ত সেই মহাঁন পুঁকষ অই্টবিধ 
গুণসম্পন্ন অভিজ্ঞ! শক্তি অর্জন কবিবাব ইচ্ছাষ সেই আঁগ্রম-সীমাঞ্জ নববিধ 
দৌধযুক্ত গৃহীবন্ধ পবিত্যাগ কবিলেন এবং দাদশ গু সংযুক্ত বহননিমিত 
বন্ত্র বিধান কবিযা খষি প্রত্রজ্যা গ্রহণ কবিলেন। এইরূপে প্রব্রজ্য। 
অবলম্বন করিয়া তিনি পুনবাধ অষ্টদৌষে পবিপূর্ণ দেই পর্ণশাঁলা পবিহাৰ 
পূর্বক দশবিধ গুণসংযুক্ত বৃক্ষমূলে আশ্রর় গ্রহণ কবিলেন। অবশেষে দেই 
মহান পুরুষ সর্ববিব শস্তজাত খান্ত পবিহাৰ করিহা হযংপতিত ফলভোলী 
(২) হইলেন এবং উপবেশন, স্থিতি ও চংক্রমশী এই ত্রিবিধ ই্বা- 
পথে বর্বদা ধ্যানমনন থাকিষা সপ্তাহকাঁলেব মধ্যেই অষ্ট সমাপত্তি (৩) এবং 
পঞ্চ অভিজ্ঞা (৪) সম্পদেব অধিকাঁবী হইলেন। এই প্রকাবে তিনি তীহাব 
চব আকাজ্ফিত অভিজ্ঞ সম্পদ লাভ কবিয়াছিলেন। তাই বল হইবাঁছে £-_ 

এত ভাবি শতকোটি এখর্ব বতন 

দীনছূঃখী বাবে কবিন্থ বিতবণ 

১। নীবরণ__ষেসব অশুভ বৃত্তি চিত্তে কুশল উৎপাদনে বির স্ষ্ট করে বা কুশল চি-্তেৰ 


আগমন নিবারণ করে। তাহা পীচ প্রকার % হ্থা_কীসচ্জ্, ব্যাপীদ, ভ্ঞান-মিন্, উত 
কৌক্কত্য ও বিচিকিৎসা। 


২। স্বয়ংপতিত-স্বাভীবিক নিষমে গরিপক হইযা ষে দব হল বৃদ্দতূল পতিত হয, 
ত্বীবা জীবিকা! নির্বাহ করা । 


৩। অষ্ট সমীগতি-_অষ্টবিধ লৌকিক ধ্যান । 


£। পঞ্চ অভিজ্ঞা-_-কদ্ধিশভতি, দিব্যচ্ু, দিব্যশ্রোত, পবচিত্ জীন ও প্রীশীদমূহেব যতি" 
উত্পত্তি জ্ঞান । 





জাতক নিদান ও 


দাঁষমুক্ত আপনাবে কবিয়া নিঃশেষে 
প্রধান কবিন্ত পবে হিমবস্তদেশে ; 
ধর্মনক পর্বতোঁপবি হিমাদ্রিব পাশে 
মনোবম পর্ণাশ্রম গডি অনাষাসে, 
অষ্টস্থুখ-বিমণ্তিত বমা তপোঁবন, 
পঞ্চদৌষ-বিমুক্ত নির্ভন নিকেতন। 
তথাষ লভিনধ আমি অপাঁথিব জ্ঞান 
অন্তবে আনিল যাহা আনন্দ সন্ধান! 
নবদোষে কলুষিত গৃহীব বসন 
ত্যজিষা ববিন্থু তাই বন্ধল ধাবণ। 
বৃক্ষ-ছাল পবিচ্ছদ্দ কবি পবিধাঁনঃ 
দ্বাদশ প্রকাব সুখে কবি অবস্থান। 
আশ্রম কুটিবে হেবি অষ্ট অন্তবাষ 
বৃক্ষমূল আশ্রয়ে যাপিন্ু পুনবাষ, 
কধিত জমিতে উপ্ত শস্তাহাব ছাঁডি, 
দিবস যাপিস্থ আমি হযে ফলাহাবী-- 
আসনে, ভ্রমণে আব পদ চাবণায, 
নিজেবে বাখিল্ মগ্ন দু সাধনা 
সপ্ত দিন মাঝে হল অভিজ্ঞা উদষ__ 
তাহাবি আলোকে চিত্ত হল জ্যোতির্ময। 


যদিও এই শ্লোক পাঠে মন হষয-_আশ্রম, পর্নশালা ও চংজুমণ- 
গৃহ স্থমেধ তাপস স্বহস্তে নিখাণ কবিয়াছিলেন। কিন্ত কিংবদন্তী অন্ু- 
সাবে ইহাব বর্ণনা হইল এইন্ধপ-_সেই মহান পুকষ হিমালঘ অঞ্চলে প্রবেশ 
কবিরা ত্রমে ধর্মক নামক পর্বতে উপনীত হইযাঁছেন দেখিয়া দেববাজ ইন্দ্র 
বিশ্ববর্মী দেবপুত্রকে আহ্বান কবিষা বলিলেন__'সৌম্যঃ স্থুমেধ পশ্ডিত প্রব্রজ্যা 
গ্রহণে স্বল্প লইযা অস্ত গৃহত্যাগ কবিষাছেন। তুমি গিঘা সত্ব তীহাব 
বাসস্থান নিমীণ করিষা দাও। দেবপুত্র ইন্দ্রের কথায সম্মতি জানাইযা 
স্থবক্ষিত পর্ণশীল1 ও মনোবম চংক্রমণযুক্ত এক বমণীয় আশ্রম নির্মাণ কবিয়া- 
ছিলেন! হিমালযেব 'ধর্সক” পর্বতোঁপবি স্বীষ পুণ্যপ্রভাবে নিগিত সেই আশ্রম 


১০ জাতক শিদান 


সম্ঘদ্ধে এক সময় ভর্গবান বুদ্ধ তীহাব প্রিয় শিষ্ক শাবীপুত্রকে (১) 
বলিপ়াছিলেন-__ 

সুগঠিত পর্ণশাল1 স্থ্ধম আশ্রম, 

পঞ্চদোষ মুক্ত চংক্রমণ মনোবম । 


পঞ্চ দোষযুক্ত চংক্রমণ যথা__কক্ষ ও অসমতল ভূমি, অন্তবূক্ষ, গহনাচ্ছন, 
অততি সংকার্ণ ও অতি প্রশস্ত চংক্রঘণ ৷ 


কক্ষ ও অসমতল ভূমিবিশিষ্ট চংক্রমণ গৃহে পাধচাবি করিলে চংক্রমণকাবী 
পায়েব তলা বেদনা অন্থভব কবে; পাষে ফোস্কা উঠে, চিত্তে একাগ্রত। 
আসে না এবং ফলে ভাঁবন! পবিক্ষীণ হইয়] যায়। কিন্তু মৃছ সমতলভূগিতে 
আবামেব সহিত চংক্রমণহেতু চিভ সহজেই একাগ্র হইধা ধ্যানস্থ হয। 
তদ্ধেতু রুক্ষ অনমতলভূমি চংক্রমণে একটি দোষ বলিয়া! গণা 
হইযাছে। 


চংক্রমণগৃহেব অন্তে মধ্যে অথবা উভষ পার্খে বৃক্ষ থাঁকিলে ভুলন্রমে 
চংক্রমণকাবীব ললাঁটে কিন্বা শিৰে তাহাব আঘাত লাগিতে পাবে। তাই 
অন্তবৃক্ষি চংক্রমণেব দ্বিতীয দোষ । 


তৃণ-লতা৷ গুন্মাদি সমাচ্ছন্ন চংক্রমণগৃহে অন্ধকাঁব বেলায় পায়চারি কবিবাব 
সগষ সর্প-সবীহ্ছপ জাতীধ প্রাণীসমূহ চংক্রমণকাবীব চবণাঁবাতে প্রাণ হাবাইতে 
পাবে, অথবা তাহাদেব দ্বাব1 চংক্রমণকাবী আক্রান্ত হইয়? বিপন্নও হইতে পাঁবে। 
তাই গহনাচ্ছন্ন চংক্রমণের তৃতীয দোষ । 


প্রস্থে এক বতন (২) বা অদ্ধ বতন পবিমিত অতি সঙ্কীর্ণ চংক্রমণেব 
বেষ্টনীতে চংক্রমণকাঁবীৰ নখে বা আঙ্গুলে চোট লাগিতে পাবে। তাই 
অতি সংকীর্ণতা ইহাব চতুর্থ দৌষ। 


আবাঁব অতি প্রশস্ত চংক্রগণগৃহে বিচবণকাবীব চিভবিক্ষিপ্ত হেতু চিত্তে 
একাগ্রতা আসে না। তাই অতি প্রশস্ততা চংক্রমণেব পঞ্চম দোষ বণা 
হইযাছে। প্রস্থে দেড বতন, উভষ পার্খে আঁবাব এক বতন কবিয়! অনু- 
চংক্রমণযুক্ত এবং দৈর্ধ ষাট তস্ত পবিমিত সুম্ন্ণ সমতল ভূমিতে বালুকা 
বিকীর্ণ কবিষা চংক্রমণগৃহ প্রস্বত কব? উচিত। সিংহলেব "ঠত্যগিবিঃ 


১। শাবীপুন্র_ ভগবান বুদ্ধেব প্রধান শিশ্ক । 
২। বতন-হস্তের কনুই হইতে কণিষ্ঠান্কুলিব অগ্রভাগ পর্যন্ত। 


জাতক নিন ১১ 


পর্বতে ঘবীগপ্রসাদক মহিন্দ (৩) স্থবিবেব চংক্রমণ গৃহ এইবূপই 
ছিল। 

অষ্টবিধ শ্রমণ-হুখ-_ 

১। শ্রমণগণেব পক্ষে ধনসম্পদ বা শশ্যাদি গ্রহণে প্রযৌজন নাই। 

২। নির্দাষ ভিক্ষান্ন আঁহাব) সংগ্রহ কবা। 

৩। বাঞ্চাটমুক্ত ভিক্ষা ভোজন কব! 

৪। বাষ্রকব আদান-প্রদানের দীয় হইতে মুক্ত। 

£। ব্যবহার্য দ্রব্যাদিতে আঁসক্তিব অভাব । 

৬ চোব ডাকাতেব ভযহীনতা। 

৭] বাঁজা ব| বাজকর্মচাবীদেব সহিত সংশ্রব মুক্ত । 

৮। চতুর্দিকে বাবাহীন স্বাধীন মনোভাব । 


যাহীতে তথা অবস্থানকারী ব/ক্তি এই অষ্টবিধ শ্রামণ্যন্থথ উপভোগ 
কবিতে সমর্থ হয-£সেই আশ্রম এমনভাবেই নির্মাণ কবা হইযাছিল। 
আমি সেই আশ্রমে অবস্থান কবিষা ক্স &) ও পবিকর্ম (৫) ভাবন। দ্বাৰা! 
অভিজ্ঞ এবং সমাপত্তি উৎপাদ্দনেৰ উদ্দেস্টে অনিত্য ও দুঃখ অন্সাবে বিদর্শন 
(৬) ভাবনা আবন্ত কবতঃ অবিনশ্বব বিদর্শন শক্তি লাভ কবিযাছিলাম 1 
যাহাতে তথায অবস্থান কবিষা এই শক্তি অর্জন কবিতে সমর্থ হই তেমন 
ভাবেই আশ্রমটি নিগ্নিত হইয়াছিল। 


নবদৌধধুক্ত বন্ধ তাগেব ইহাই হইল আনুপৃবিক ঘটনা-_দেববাজ 
ইঞ্সেব আদেশে দেবপুক্র বিশ্বকর্মী হিমালয়ের ধর্ষক পর্বতে চংক্রমণীদি 
বিমপ্তিত বিবিধ পুষ্প ও ফলভাবে অবনত অসংখ্য বিটপিঘেবা বমনীয নির্মল 
জলাশষ বিশিষ্ট এক বিবেকপ্রদ আশ্রম নির্মাণ কবিধাছিলেন। সেই অবন্ত- 
আশ্রমে শ্বাপদপস্কুল হিংল্র পণুপক্ষীব কোন প্রকাঁব উপদ্রব ছিল না। আঁশ্রম- 
সীমা নিগ্নিত চংক্রগণেব উভয় প্রান্তে নুসজ্জিত ফলক প্রতিষ্ঠা কবিষা 


৩ 


মহিন্দ স্থবিব__সম্্রট ধমণশৌকেব পুত্র, ঘিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচাবেব জন্য লঙ্কাদীপে 
গিযাছিলেন। 

৪। কৃষস্__ভীবনাব অবলম্বন । পৃথিবী, অপ, তেজ ও বাধু হিসাবে ইহা চতু্ষিধ। 

৫। পরিকম-খ্যানের প্রাথমিক কর্তব্য । 


৬। বিদর্শন-_ভগৎকে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মবশে দর্শন করিযা ভাবনা কবাকে বিদর্শন 
ভাবনা বলে। 


জাতক নিদবান ১৩ 


৫1 ছিন্ন হইলে সেলাই কবা ও জৌডা দেওঘা এবং পুন প্রযোজন 
হইলে কষ্টে সংগ্রহ কবিতে হয়। 

৬। তপন্বীদেব পক্ষে অশোভন বস্ত্র। 

৭। অন্য সম্প্রদ্দাধেব গবিধেষ বস্ত্েব সহিত বিসদৃশ হওযা । 

৮1 অন্য সম্প্রনাষেব বিৰপ সমালোচনা হইতে আত্মবক্ষাষ অক্ষম 
বা! বস্ত্র পবিধান কালে গৌবববৌধ কবা। 

৯। বিচবণশীল সন্্যাসীদেব অভিবিক্ত বস্ত্রেব প্রতি ব্বাভাবিক আসক্তি । 

“হে শাবীপুত্র তখন আমি গৃহীবস্ত্রে এই নষ প্রকাব দোষ দেখিযা 
বন্ধল চীবৰ ধারণ কবিযাছিলাম। অর্থাৎ ভাজে ভাঁজে গ্রন্থনকরা মুগ্জ তৃণে 
্রস্তত অন্তর্বাস ও বহির্বা চীবব পবিধান কবিতাম। ইভাতে দ্বাদশ প্রকাৰ 
সুফল লাভ কবা যাষ। যথা 

১] বন্ধল চীবব দাঁমে সুলভ, দেখিতে সুন্দৰ ও সাধু সন্ন্যাসীদেব 
পক্ষে উপযোগী । ্ 

২। ইহা স্বহস্তে যেকেহ প্রস্তুত কবিতে সক্ষম । 

৩ পবিধানে সহজে মলিন হয না এবং পবিষ্কাব কবিতে হইলেও 
বেশীক্ষণ সময় লাগে ন1। 

৪1 ব্যবহাবে জীর্ণ হইলেও বং কবাঁব প্রযোজন হয না। 

৫। পুনবাষ প্রয়োজন হইলে অল্লাযাসে প্রস্তুত কবা যাঁয়। 

৩। তাপস ও প্রব্রজিতগণেব উপযোগী বস্ত্র । 

৭ অন্য সম্প্রদাষেব পবিধ্যে বস্ত্রেব সহিত সাদৃশ্ত বজাধ থাক]। 

৮। পবিধাঁনে চিন্তে সৌখীনতা বোধেব অভাব । 

৯। ধাবণ কবিলেও চিত্তে নিবাসক্তি ভাব 

১০। অভিবিভ বন্ধল চীবব লাভেব অনিচ্ছা । 

১১। তৃণ সংগ্রহ কবিতে কোন প্রকাৰ পাপ ব1 অধর্ম কার্ষেব সম্মুখীন 
হইতে হ্য নী। 

১২। প্রন্ট বন্ষল চীববেব প্রতি আসক্তিহীনতা। 

“হে শাবীপুত্রঃ গবে আমি কিভাবে অষ্টদৌষযুক্ত পর্ণশালা ত্যাগ 
কবিয়াছিলাম তাহাঁও শ্রবণ কব।, তখন সেই সুমেধ তাঁপন স্বীয অঙ্গে 
পবিহিত শ্রেষ্ট বন্তযুগল খুলিয়া চীবব-বংশে (চীববেব আল্না) স্থাপিত 
বক্তজবাপুষ্প-দাম সদৃশ বল চীবব সমূহ গ্রহণ কবিধা পবিধান কবিলেন। 
তছুপবি সৌনাব মত বর্ণ বিশিষ্ট অন্য একখানি বন্ধল চীবব পবিবান কবিষ়! 
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লাগেশ্বব পুর্পেব আত্তবণ সদৃশ সৃগচর্স একাংশে ধাঁবণ কবতঃ জটাঁমগুলটি 
শিরচুডাব সহিত সুদৃঢ থাকিবাব ভন্ত মাঁঝে মাঝে কাষ্খিল প্রবেশ কবাইয়। 
দিলেন। তৎ্পব মুক্তাজাল সদৃশ সিকায় প্রবালবর্ণ কমগ্লু (১) স্থাপন কবিয়া 
ত্রিবন্ক-ভাবেব একপ্রান্তে কমগুলুব সিকা ও অপরপ্রান্তে ত্রিশুলাদিপূর্ণ ঝুঁড়ি- 
বিলহ্বিত ভাব স্বন্ধে লইঘ1 দক্ষিণ হস্তে যষ্টি গ্রহণ কবিয়া পর্ণশালা হুইতে 
বাহিব হুইয1 পভিলেন। অবশেষে তিনি যাটহস্ত দৈর্ঘ্য মহাচংক্রমণে প্রবেশ 
কবিলেন এবং তথায় এদিক ওদিক পদ্চাবণা কবিতে কবিতে স্বীয বেশভূষার 
দিকে অবলোকন কবিষা ভাবিতে লাগিলেন-_-“আমাঁব মনোবাঁসনা পুর্ণ 
হইয়াছে । প্রত্রজ্যা আমীকে পবিশোভিত কবিষাছে। বুদ্ধাদি বীবপুরুষগণ 
কতৃণ্ক উচ্চ প্রশংসিত ও স্ততিকৃত এই প্রব্রজ্যা। এখন আমাৰ গৃহীবন্ধন 
প্রহীন হইয়াছে । আমি বৈবাগ্যেব উদগ্র প্রেবণায় নিক্কাত্ত হুইযা উত্তম 
প্রব্রজা? লাভ কবিষাছি। অতএব এখন আমি পবিশুদ্ধভাবে শ্রামণ্যধর্ম 
পালন কৰিপ্না ধ্যানফল জনিত সুখ আষত্ব কবিব।” এই সম্বল্প কবিয়া 
সেই মহান পুকষ পবম উত্দাহেব সহিত স্ব্ধ হইতে ভাব নামাইযা চংক্রম্ণ- 
গৃহেব অভ্যন্থবে যুগবর্ণ শিলাপৃষ্ঠে সুবর্ণ প্রতিমাব স্তাঁষ উপবিষ্ট হইয়া দিবা- 
ভাগ অতিবাহিত কবিলেন। সাধাঁন্ে পুনবাঁয় পর্ণশালায় প্রবেশ কবিষ! 
তক্তপোষেব পার্স কাষ্ঠান্তবণে নিদ্রাভিভূত হইযা পভিলেন। পবদদিবস প্রত্যুষ 
সময়ে নিদ্রা হইতে উঠিয়া সুম্ধে তাপস এইবপে শ্বী আগমন বিষষ প্রত্যবেক্ষণ 
কবিতে লাগিলেন। “আমি গৃহবাসে বহুবিধ অন্তবায দর্শন কবিষা 
অপবিমিত ভোগসম্পদ ও অনন্ত যশোবাখিব প্রতিও কোনবপ আকর্ষণ না 
বাঁখিয। বৈবাগ্যে অদম্য অন্তপ্রেবণাষ অবণ্যে প্রবেশ কবিয়া প্রত্রজ্যা 
অবলঘ্ধন কবিষাছি। অতএব এই হুইতে অসংযত আঁচবণ আমাৰ পক্ষে 
অন্কচিত। প্রবিবেকহীন ভবঘুবে ব্যক্তিকে মিথ্যা বিতর্ক ২) বপ মক্ষিকা 
গ্রাস কবিষ1 থাঁকে। স্ুতবাং এখন বিবেকেব লন্ধানই আমাৰ একান্ত 
কর্তব্য । গৃহবাসাক প্রতিবন্ধক হিসাবে দর্শন কবিযাই আমি নিষ্কাসত 
হইযাছি। কিন্তু এই পর্ণশালা বডই বাঁহুল্যপূর্ণ ও বেখুব মত বর্ণবিশিষ্ট 
ইনাঁব প্রাকাববেষ্টনী, বজতবর্ণ শ্বেত ভিত্তিচষঃ কপোতপাঁদবর্ণ ইহাব পত্রাচ্ছাদন 
এবং বিচিত্র আমত্তববর্ণ সদৃশ 'তর্তপোষ ইত্যাদি মিলিয়! ইহা যেন ব্ডই 


১। কমগুনু-_মুনি খষিদেব ব্যবহার্য পাত্র। 
»। বিতর্ক-মিথ্যা বিতর্ক ভ্রিবিধ। কাঁমবিতর্ক, ব্যাঁপাদ বিতর্ক ও বিহিংদ1 বিতর্ক । 
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আরামদাষক ও মুখবদ্ধলশীল নিবাসভূমিতে পবিণত হইয়াছে। মনে হয় 
আমাব পরিত্যন্ত গৃহেও ইহা! হইতে অতিবিক্ত সম্পদ বিশেষ কিছু ছিল 
না।” এইকূপে পর্যবেক্ষণ কধিতে কবিতে তিনি পর্ণশালাব অষ্টবিধ দৌষ 
দেখিতে পাইলেন) য্থাঁ- 

১। অত্যধিক আডম্বব নহকাবে প্রয়ৌজনীষ দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ 

ও সেগুলি স্থুশৃঙ্খলভাবে রক্ষা কব]। 
২। ধূলি-বালি ব শুষ্ক পত্রাদি পতিত হইলে প্রতাহ পবিষ্কাবেৰ গ্রয়োজন। 
৩। প্রবীণ সন্গ্যাপী আসন পাইলেন কিনা সময়ে অসময়ে চিত্রের 


উৎকণ্ঠা হেতু একাগ্রতাষ বিদ্ব সৃষ্টি। অর্থাৎ অসময়ে ধ্যান ভঙ্গে বাধ্য 
হওয়া। 


৪1 কার়িক আবাযপ্রিয় হও] বা শীতোঞ্চ সহা কবিতে কাষেব অক্ষমতা । 

৫1 গঠিত কর্ম আচ্ছাদনেব যোগ্য স্থান, অর্থাৎ গৃহ-প্রবিষ্ট ব্যক্তি 
যে কোন পাঁপকর্ম কবিতে সমর্থ) 

৬। আযাব বলিষা গ্রহণ বাঁ মমত্ববোধ। 

৭। গৃহেব অস্তিত্ব সহ্ধর্সিনী থাকাবই সাঁমিল। 

৮। উকুণ, ছাঁবপোঁকা এবং টিকটিকি আদি নফল শ্রেমীব প্রাণীসমূহের 
আশ্রয়স্থল হওষা। 

সুমেধ তাপস পর্ণশালায় এই অষ্টবিধ অস্তরাধ দর্শন কবিধাই তাহা ত্যাগ 
করিষাঁছিলেন। অর্থাৎ “হে শাবীপুন্ধ অতঃপব আমি আচ্ছাদিত গৃহ পবি- 
ত্যাগ কবিধা দশ ্রকাব হথফলদীষক বৃগ্ষমূল আশ্রয় কবিয়াছিলাম।” য্থা__. 

১। অনাভম্বব বাঁসস্থান। 

২। উপনীত হওযা মাত্র সামান্ত পবিষ্কার করিয়া বাসোপযোগী করা যাষ। 

৩। বৃক্ষমূল সমতল হউক বাঁ ন1হউক অনায়াসে অবস্থান কবা যাঁষ, 
গবিয় পড়িতে হয না। 

৪। গঠিত কাজ চাপা দেওয়াব অযোগ্য স্থান। অর্থাৎ খোলা জাষগায 
পাপ কাজ কবিতে সকলেই লজ্জাবোধ কবে। তাই গঠিত কর্ম হইতে বিবত 
থাকিতে বাধ্য হয। 

৫| উম্মুক্ত প্রান্তবে অবস্থানের হ্যায় কা কম্পিত হয় না। অর্থাৎ 
কায়েব নিঘম্প ভাব বজ্জাধ থাকে। 

৬। স্বকীয় ভাবে গ্রহণেব অভাব। 

৭। গৃহ বা আলয়েব প্রতি উদাসীনভাব। 
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৮। স্বাভাবিক গৃহেব স্তাঁয় পবিফাঁৰ কবাব উদ্দেস্তে কাহাকেও “বাহিবে 
আপ" এই অন্নবোঁধের প্রযোজন না থাকা । 
৯। অবস্থানকারীব অন্তব সর্বদাই প্রীতিপূর্ণ থাকা। 
১০। বৃক্ষমূলশয্য1 সর্বত্র সহজলভ্য হেতু তথ্প্রতি আসক্তিহীনতা। 
উপবি উক্ত কাবণসমূহ পর্যবেক্ষণ কবি সেই মহান পুরুষ ভিক্ষাব জন্য 
বাঁভির হইলেন। তিনি যে সব গ্রামে উপস্থিত হুইলেন গ্রামবাসিগণ তাহাকে 
অত্যন্ত আগ্রহে সহিত ভিক্ষা প্রদান কবিলেন। ভোজনকৃত্য সমাপনান্তে 
আশ্রমে উপবেশন কবিষা! তিনি পুনবাঁষ ভাঁবিতে লাগিলেন। “আমি 
আঁহাঁব লাভেব আশাষ প্রব্রজিত হই নাই। পুষ্টিকব খাঁন মানষেব মান ও 
মত্ততাই বদ্ধিত কবে। অধিকন্ত মানবজাতিব আহবিযূলক ছুঃখেব অন্ত 
নাই। অতএব যাহাই হউক আমি কর্ষণ-কবা ভূমিতে উৎপন্ন সকল প্রকাৰ 
শন্তজাত খাত পরিত্যাগ কবিধা বৃক্ষতলে স্বয়ংপতিত নির্দোষ ফল-ভোজী 
হই! কালাতিপাত কবিব।, নেই হইতে স্থম্ধে তাপস তাঁহাৰ অধ্যাহ 
সাধনাষ সপ্তাকালেব মধ্যেই অষ্ট সমাপ্তি ও পঞ্চ অভিজ্ঞা লাভ কবিলেন | 
তাই উক্ত হহযাছে ৫. 
কধিত জমিতে উপ্ত শস্তাহাব ছাডিঃ 
দিবস ষাপি আমি হয়ে ফলাহাঁবী-_ 
আসনে, ভ্রমণে, আব পদচাবণায়, 
নিজেবে বাখিন্ মগ্ন দৃঢ সাধনায়_ 
সঞ্চদিন মাঝে হল অভিজ্ঞ উদয 
তাহাবি আলোকে চিত্ত হল জ্যোতির্ময | 
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দীপন্ধর বুদ্ধের দর্শন 


সুমেধ তাঁপম অভিজ্ঞাণক্তি অর্জন কিয় হিমালযে সমাপত্তি সথখে 
অবস্থান কালে জগতে দীপঞ্ধব নামক বুদ্ধ উৎপন্ন হইযাঁছিলেন। তীহাঁব 
মাতৃকুক্ষিতে গ্রতিসন্ধি গ্রহণ, জন্ম, সপ্বোধিলীভ ও ধর্মচক্র প্রব'নেব সযয 
দশ সহ চক্রবাল কম্পিত, প্রকম্পিত ও আন্দোলিত হইয1 মহাঁশবে 
প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল এবং বত্রিশ প্রকাবৰ পূর্বনিমিত্ত সমূহ প্রকটিত 
হইয়াছিল। কিন্তু স্থমেধ তাপস গভীব সমাপত্তি ধ্যানে নিমজ্জিত থাকায় 
সেই মহাশব শ্রবণ কবেন নাই, আব সেই সব নিমিতও (লক্ষণ) লক্ষ্য 
কবেন নাই। তাই বলা হইয়াছে 


এইভাঁবে সিদ্ধিলাভ কবিষ] যখন, 
শাসন বিনয়মাঝে বহিচ্থ ম্গন, 
সর্বলোকশ্রেষ্ঠ জিন দীপন্কব নামে, 
সে নম্য আবিভব হন ধবাধামে। 
জন্মলগ্নে কিংবা তব প্রতিসন্ধিক্ষণে, 
বৃদ্ধত্ব সমঘ কিংবা ধর্মপ্রচাবণে, 
চতুরিমিত্ত কতু হেবিনি নধনে। 
ধ্যানুখে নিমগ্ন বহিন্ু সর্বক্ষণ, 
বাহজ্ঞান-বিবহিত সমাহিত মন। 


সেই লময দীপঙ্কব বুদ্ধ চাবি লক্ষ আত্রবমুক্ত শিব্যবুন্দ সহ বিচবণ 
কবিতে কবিতে "বম্াযক' নামক নগবেব উপকণ্ঠে সুদর্শন মহাঁবিহাবে 
অবস্থান কবিতেছিলেন। শ্রম্ণশ্রেষ্ঠ দীপঞ্কৰ পবম স্বোধি লাঁভ কবিয়া 
ধর্মচক্র গ্রবর্তনেবৰ পব ক্রগান্বযে দেশভ্রমণ কবিতে কবিতে তাহাদেবই 
নগবসমীপে স্থদর্শন মহাবিহাবে বাঁস কবিতেছেন-_-এই সংবাদ শ্রবণ কবিয়া 
বম্যনগববাসিগণ ঘ্বত, নবনীত আদি ভৈষজ্য এবং স্ুন্বব আচ্ছাদন, 
গন্ধ দ্রব্য, পুষ্প-প্রদীপ ইত্যাদি যাবতীয় পৃজাব সামগ্রী নঙ্গে লইস্গা 
প্রগাঢ অদ্ধান্তঃকবণে তৎপবায়ণ, তদভিমুখী ও তত্প্রবণ হইয়া শাস্তার 
নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বন্দনা ও পুজা] করিষা সকলে এক্রান্তে 
উপবেশন কবিলেন। শান্তা তাহাদিগকে ধর্দোপদেশ দানে তৃপ্ত কবিলে সকলে 


১৮ জাঁত 
আসন ইইতে উথিত হৃইষা বুকে আগামী িনেব জন্য নিমন্রদ কিয়া 
দ্বগ্রামে চলিষা গেলেন? 
পবদিবন তাহাবা এক মহীদাঁন হজেক তাযাঁজন কবিয়। নগবীকে অপবপ 

সাজে সঙ্ভিত কব্ধী সকল নাগবিক তথাগতেব আগমন-পথ্ সংস্কাবে 
আত্ুনিধোগ কবিলেন। বর্ষযাকালীন ভলজ্ঞোতে বাতা ভগ্ন অংশ; অনমতল 
কিছ্বী কাদামষ স্থান সমূহ হৃতন মৃত্তিকাষ দমতল করিরা তাহাতে বুতর্ণ 
বালুকা বিবীর্ণ কবিতে লাগ্বিলেন। তহুপবি লাজ-পুজ্প ছভ়াইবা নিহা বিচিত্র 
বন্বেব ধ্বজা পতাকা! উত্তোলন কবিলেন। এতদ্যতীত স্থানে স্থানে কদলীহৃক্ষ 
বোঁপণ ও মনুলকনন স্থান কহিলেন । সেই নম্য ম্ুদেখ তাপন সু 
আশ্রষ হইতে বাহিব হইয়া ভাকাপথে যাইবাব সমর নিলে কর্তবান্ 
উলনিত জনতা] দেখিব। তিনি সহদাঁ আকাশ হইতে অবতরণ করা? 
অনগনফে ইহাব কাব৭ জিভাঁসা কবিলেন-- বি্নুগণ, কোন্‌ 
পুকষেব আগমন উপলক্ষে তোষাঁদেব এই হিবাউ আঁতোলন? তাই 
বলা হইঘাছে-- 

প্রত্যন্ত প্রন্দ্খবোসী নবনাঁবী যত__ 

আমন্ত্রিষা দীপহ্ব প্রভু তথাগত, 

প্রসন্ন অস্তবে সবে কবে সন্ীর্ভন, 

যেই পথে আদিকেন বু ভগবন। 

আশ্রম ত্যজিঘাী আমি দেই অবসবে-_ 

শৃহ্মীর্গে চলিাছি বসল টীববে 

হেবিষা আঁনন্দপূর্ণ জনকোলাহুল 

শ্হ্ামার্গ ছাঁভিযা নাষিহ্ছ ধবাতিল, 

শুধাইনু তাহাদের হবষ ক: 

কিবা হেতু এত উল্লনিত জনগণ $ 

কাব আগমনে আি যত পথঘাট, 


যি 
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সকলে মিলিয়া দেয় অবিবাঁম ঝাউ। 
প্রত্যুতবে গ্রামবাঁসীকা তাহাকে ও -গুভূ ক্ষমেধঃ আাঁপনি কি জানেন 


না যে দশবল দীগ্ৃব সম্যক সহোবি লাঁভ কবিগী। ধর্মচক্র গ্বর্তন 
করিয়াছেন। সত্ীতি তিনি দেশ পর্যটন কবিতে কবিতে আমাঁচে নগব-সীমা্ 
সথদর্শন মহাবিহাবে বাস কবিতেছেন। তক্চ আমবা তীহাকে নিম্ন করিযাঁহি। 
তাহাব আগমন উপলক্ষেই বাস্তাঘাট সংস্কার ও সজ্জিত করা হইতেছে ৮ এই 


জাতক নিদান রি 


কথ শুনিয| তাপস ভাবিলেন- বুদ্ধ উৎপর্নেব কথা দূবে থাকুক; 'বুদ্ধ' এই শব- 
মাত্র শ্রবণ কবাঁও জগতে অতি ছুলভ। স্ুতবাং এই জনগণেব সহিত মংস্কাব- 
কার্ধে আমাবও অংশ গ্রহণ কবা অবশ্ত কর্তবা।, এই চিন্তা কবিধা তিনি 
জনগণকে অন্থুবোধ কবিধা কহিলেন_“মহাশষগণ, আঁপনাবা ষদি সম্যক্‌ সম্ুদ্ধেব 
আগমন উপলক্ষেই এই সংস্কাব কাধে আত্মনিয়োগ কবিষা থাকেন, তাহ! হইলে 
অনুগ্রহ কবিধ! আমাকেও সেই পুখ্যেব একজন অংশীদাব ককন। আপনাদেৰ 
সঙ্গে আমিও এই সংস্কাবকার্ষে আত্মনিযৌগ কবিব 1, 
তাহাবা আনন্দেব সহিত নেই প্রস্তাবে সম্মত হইল। স্ুুমেধ তাপস খদ্ধিমান 
জানিধা জনগণ তীহাকে এক কাদাযুক্ত স্থান দেখাইয়া! বলিলেন--প্রভূ, আপনি 
এই স্থানটি সমতল ও হুসংস্কুত করুন।” স্ুুমেধ তাপস বুবুদ্ধাবন্মণণ (১) গ্রীতি 
উৎপাদন কবিষা ভাবিলেন-_ আমি বাস্তার এই ভগ্ন-অংশ হ্ীয় খদ্ধিবলে স্বল্প 
সময়ে অনাঁধাসে সংস্কাব কবিতে সমর্থ । কিন্তু তাহাতে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ 
কবিতে পাবিব না। অতএব অস্ত আমি কাঁধিক শ্রমেব দ্বাৰা ইহ সম্পন্ন করিয় 
বুদ্ধের সেধা কবিব।” এই সিদ্ধান্ত কবিষ৷ তিনি মৃত্তিকা আহ্বণ পূর্বক সেই 
অংশটি সংস্কাব কবিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশত: তাহাব সংস্কাবকার্ধ সমাপ্ত 
হইবাব পূর্বেই তথাগত দীপঙ্কব বুদ্ধ চাবি লক্ষ যডভিজ্ঞাসম্পন্ন মহানভব ক্ষীণাশব 
শিশ্ত পশ্চাতে লইয়া মনশিলাতলে পবিপূর্ণ বিকশিত শক্তিসম্পন্ন পরাক্রমশীল 
সিংহ সদৃশ অনন্ত বুদ্ধলীলা ধাবণ করিধা সেই সমলন্কৃত পথ অবলম্বন কবিলেন। 
তখন অস্তবীক্ষ হইতে দেবতাবা দিব্য কুসুম ও সুগন্ধি বর্ষণ কবিতেছিল, দিব্য 
সংগীতে চতুর্দিক মুখবিত হইতে লাগিল এবং মান্ষেব৷ মানবোচিত সুগন্ধি ও 
পুষ্পার্ধ্য নিবেদন কবিতেছিল। 
অতপেব কর্মব্যস্ত স্ুমেধ তাপস দেখিতে পাইলেন- বত্রিশ মহাপুরুষ- 
লক্ষণমপ্তিত, অশীতি অন্থবাঞ্জনাভিষিক্ত ও ব্যামগ্রভায় জ্যোতির্মপ্ডিত দীপন্থব বৃদ্ধ 
আমিতেছেন। তখন ইন্দ্রনীল মণিবর্ণ অন্তবীক্ষ হইতে বিচিত্র বডেব বিদ্যুচ্ছট। ও 
তাহাব দ্বেহ হইতে ষডবর্ণবিশিষ্ট যমকবশ্মি নিক্কাস্ত হইতেছিল। দ্বপশ্রেষ্ঠ সেই 
মহাঁপুকুষকে দর্শন কবিয়া! তাপস ন্থমেধ এই সম্বল্প কবিলেন-_“আজ বুদ্ধেব পবিচর্যায 
আমাৰ জীবন উৎসর্গ কবিতে হইবে। ভগবানের চবণ-যুগল যেন কিছুতেই 
কর্মে লিপ্ত না হয়। মণিফলক নিগিত সেতু অতিক্রম করাৰ গ্াধ তথাগত তীহার 
চাবিলক্ষ আশ্রবমূক্ত শিশ্তসভ্ঘ সহ আমাৰ পৃষ্ঠদেশের উপব দিযা এই কাদা! অত্তি- 
ক্রম করুন--তাহ দীর্ঘদিন আমাব হি ও সুখেব কাবণ হইবে 1, এই সঙ্কল্প 
১। বুদ্ধকে চিত্তের একমাত্র ব্যিষবন্ত হিসাবে গ্রহণ ববা। 


২5 জাতক নিদান 


কবিযা তিনি আপনাব শিবজটা খুলিষী। অজিনচষ ও বাক্টীর সমুহ পক্কেব উপব 
গ্রদাবিত কবিযা তছুপবি নিজে মনরিফলকনির্মিত সেতুব মত হইযা শহন 
কবিলেন। তাই উক্ত হুইফাছে__ 
জিজ্ঞাসা শুনিধা মম কহে সর্বজন, 
অগ্রগেষ বুদ্ধ জন্ম লভেছে এখন. 
দীপন্কৰ নাম তীব, সর্বলোকেশ্বৰ 
ধাঁৰ আগমন তবে সবাই তৎপর । 
পথ ঘাট সন্মার্নে ব্যন্ত সর্বজন, 
আসিবেন এই পথে বুদ্ধ ভগবন ! 
বুদ্ধ নাম শুনি মোঁব নাচিল হৃদয়, 
হর্ষ-উত্তেজিত হযে হইনু তম্ময । 
পুণ্যবীজ সষে আগ্রহ্যুত মন, 
আব না? লভিব এই কুশল লগন। 
এত ভাবি কহিলাঁষ মম অভিলাষ, 
মোৰ লাগি ছাভহ খানিক পথপাঁশ, 
নিজহাতে সে স্থান কবিব পবিষাব 
এ সুযোগ জীবনে কি আঁনিবে আঁবাব ! 
মোব তবে পথ-ভাগ ছাভিল সবাই, 
নির্ষল কবিতে যাতে পারি সেই ঠীই। 
অংশমাত্র পবিফাঁৰ কবিধাছি তাষ, 
হেন্কালে ভগবান আসেন তথাষ । 
চাবলক্ষ অব্হত ভিক্ষু সঙ্গে তাব, 
ষডখছ্বিসম্পন্ন অশ্রেষ পুখ্যাধাঁব, 
উন্নসিত সর্বজন বন্দনা! তৎপব 
বুদ্ধ ওণে চাবিদ্দিক হইল মুখব। 
দেবতা মন্তয্য হত হেবে পবস্পবে-_ 
কবজোড় হবে স্তুতি দেবগণ কবে, 
নববাস্থ দেববান্ধ জিনি পবস্পবে, 
নানাবপে বন্দনী কবিল দীপন্বে। 
শুন্যলোকে থাকি কবে যত দেবগণ. 
হর্গপন্মপাঁবিজ্বাত পুষ্প ববিষণ। 
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ভূমে থাকি যত নব ছোঁডে উধ্ব লোক, 
গুগদ্ধ চম্পক পুম্প সলল-সুবকঃ 
কদম্ব-ফেতকীগুচ্ছ কিংশুক মন্দাব 
আমোর্দিত কবিধা ববিবে বাববাব। 
নিজ কেশবাশি আমি বিশ্তাব কবিষা 
পথের কর্দম পৰে, দিন বিছাইধা__ 
বন্কল-চীবব আব চম্ঈ-অদ্দবাখ] 

পথেব জঞ্জাল মাটি দিত তাতে ঢাকা, 
উপুড হইধা নিজ হইন্চ শঘান-_ 
মম দেতে পদ বাখি বুদ্ধ ভগবান, 
শিহ্যপহ ধাহাতে কবেন অতিক্রম 
পথেব জঞ্জাল আব মলিন কর্দম | 
এইরূপে পুণ্যঘল কবিল অর্জন, 
বহুজন্ম আঁকাঙ্ঘিত বুদ্ধ দবশন! 


বু্ত্ব প্রারন। 


তিনি গেই কার্দমাক্ত বান্তাষ শায়িতাবস্থাঘ নযন উন্মীলিত কবিযা আৰ 
একবাব দরীপঙ্কব তথাগতেব বুদ্ধৰপ দর্শন কবিষ] ভাবিলেন_“্ঘদি আমি চেষ্টা 
করি আজই সর্ববিধ চিন্তকালিম] নিঃশেবে ধ্বংস কবিয়! সংঘতুক্ত হই ইহাদের 
সদ্দেই রম্যনগবে প্রবেশ কবিতি সঙ্গম; কিন্তু অজ্ঞাতবেশে চিত্তের কালিমা 
ধ্বংস কবির? নির্বাণপ্রাপ্তিতে আমি তৃপ্রিলাভ কবিতে পাঁবিব না । আমি দীপন্কর 
দশবলের স্যাষ পবম নম্বোধি লাভ করিয়া] ধর্মতবণীতে আবোহ্ণ পূর্বক অসংখ্য 
জনগণকে উত্তীর্ণ” কবাব পবই পবিনির্বাণ লাভ কবিতে ইচ্ছ। কবি। ইহাই 
আযাব পক্ষে সশীচিন হইবে ।' এই সিদ্ধান্ত কবিয়? অষ্টবিধ বুদ্ধগুণেব অধিকাবী 
কুমেধ তাপস সম্যক স্বোধি লাভের দৃঢ় সংকল্প লইয়া কার্দমে শায়িত অবস্থাতেই 
বুদ্ধের আগমন প্রতীক্ষা কবিতে লাগিলেন । তাই উক্ত হইযাছে- 


ধরাতলে শায়িত হইয়া ভাবি মনে, 
ইচ্ছামাত্র নাশিতে সক্ষম এইক্ণে, 
যত ঘম মোহ্তৃ্ণ আসব সঞ্চর, 
পাধিব বাসনা পাবি কবিবারে ক্ষষ। 
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পুনঃ আমি ভাবি মনে হবে এ কেমন, 
ছন্দুবেশে কিবা স্বখ ত্য দবশন ! 
হইব সর্বজ্ঞ বুদ্ধ দেব-নব ত্রাতা, 
ভবদুংখ হতে সবাকাব মুক্তিদাতা 
কেন এক? এছুঃখ হইব উন্তবণ- 
আমাব আশ্রষে পাঁব হবে বহুজন । 
এই সম দৃঢপণ সংকলন অটল! 
সর্বজ্ঞতা লাভ মম হবে না বিফল 
নাযকপ কয কবি কিঃ জন্মান্তব 

সত্য ধর্মীশ্রযে উদ্লাবিব দে নব । 


দ্ত্ প্রার্থনাকাবী ব্যক্তি আটটি ওণেব অধিকাবী হইতে হইবে। 
মনুয়াত্‌, পুকষত্ব' শাত্ীদবশনঃ 
প্রব্রভ্যা, অহৃত্-প্রাপ্তি-হেতুরূপ ধন, 
খছ্ধিবল-অধিকাব, ছন্দ-সমাবেশ, 
বন উৎসর্গ বাব বুদ্ধেব উদ্দেশ, 
এই অষ্ট গুণ যেবা কবে অধিগম, 
সার্থক প্রার্থনা তাব, সফল জনম । 

১। মাঁনবজম্মলাভী পরার্থনাকা বীব বৃদ্ধত্‌ প্রার্থন1 পুর্ণ হইযা থাকে । নাগ, 
স্বপর্ন কিবা দেবতারূপে প্রার্থনা কবিলে সেই প্রার্থনা পুর্ণ হয না 

২। মানবজন্ম লাভ কবিলেও পুকষ হইয়া জন্মগ্রহণ কবিতে রা রী, 
নপুংলক কিস্বা! উভয-ব্যগ্তকেব বুন্ধত্‌ প্রার্থন। পূর্ণ হয না। 

ও। পুকষত্ব লাভ কবিলেও অত প্রান্তিব হেতুসম্পন্ন পুদগলেব প্রার্থনাই 
পৃ” হইযাঁ থাকে, অন্তথাষ হয না। 

৪1 অহ লীভেব হেত্সম্পন্ন পুকষ হইলেও তীহাকে সাক্মীৎ জীবন্ত বুদ্ধেব 
সন্মুখেই বুগ্ধত্ব প্রার্থনা কবিতে হষ। পবিনির্বাণপ্রাপ্ত বুদ্ধের চৈত্যে কিনা 
বোধিবৃক্ষার্দিব মূলে প্রার্থনা কৰিলে তাহা পূর্ণ হয না। 

৫। সাক্ষাৎ জীবন্ত বুদ্ধেব নিকট প্রার্যনাী কবিলেও তীহীকে সংসাবভ্যাগী 
্রত্রজিত হইতে হইবে। গৃহী অবস্থা প্রার্থনাকাবীব বুক প্রার্থনা পূণ” হয় না 

৬। আবাব গুব্রজিত পুঁকষ হইলেও তাহাকে পঞ্চ অভিজ্ঞ ও অষ্ট দমাপত্তি- 
লীভী হইতে হইবে। অন্তথীষ গ্রার্থনা ফলবতী হব না। 
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৭। পঞ্ক অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি আদি গুণসম্পন্ন হওয়া! সত্বেও যিনি 
নিজেব জীবন বুদ্ধেব উদ্দেশ্যে উৎসর্গ কবিযাছেন_এই অধিকাৰ বলে 
ত্যোগ-বল) তীহার প্রার্থনা পৃ হুইধা থাকে, অপবেব হয় না । 

৮| অধিকাৰ সম্পন্ন পু্গল হইলেও বুদ্ধকাবক ধর্ম দশপাবধী পৃবণেব 
জন্য ধাহাব তীব্র আকাজ্কা, প্রবল উৎসাহ, দু বীর্ঘ ও মহান প্রচেষ্টা বিদ্যমান 
তাহাব প্রার্থনাই পূর্ণ হইয়। থাকে । ইহাকেই বলা হইয়াছে ছন্দ। 

এখানে ছন্দেব (প্রবল ইচ্ছাশক্তি) এইবপ উপম1 দেওয়া হইযাছে__ 
ধিনি মহ! জলপ্লাবনে একাকাব চক্রবালেব একপ্রান্ত হইতে অপব প্রান্তে বাছবলে 
সাতাব কাটিয! পাড়ি দিতে সক্ষম, বংশলতায় সমাচ্ছন্ন বিশাল ব্রদ্ধাণ্ডেব দুশ্ছেগ্য 
বংশজট1 অপসাবিত ও পদদলিত কবিয়1 যিনি আপনাব গমন-পথ কবিয়া চলিষ! 
যাইতে সক্ষম, যিনি স্ুতীক্ষু ধাবযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র পবিপূর্ণ বিশাল ধবণীবক্ষেব উপব 
দিয়! নগ্ূপদে গমন করিতে সমর্থ এবং যিনি প্রজ্জলিত অগ্গাবপূর্ণ চক্রবাঁলেব উপব 
দিয়! পদত্রজে চলিয়া! যাইতে সমর্থ-_-একমাত্র সেই ব্যক্তিই বুদ্ধত্ব ল।ভ কবিতে 
সন্ষম। অর্থাৎ ধিনি উপবোক্ত কোনটিকে দুঃসাধ্য মনে না কবিয়! এই সব 
ছুবতিক্রম্য বাধাকেও অতিক্রম কবিষা বিশাল ব্রহ্মাণ্ডেব পবপাডে পৌছিবাঁব জঙ্য 
প্রবল ইচ্ছাশক্তি, অসীম উৎসাহ, দু বীর্ঘ ও অমানুষিক চেষ্টা! প্রভৃতি গুণেব 
'অধিকাবী একমাত্র তাহাব বুদ্ধত্বপ্রার্থনাই সফল হইয়া থাকে । 

অতঃপব এই অষ্টবিধ গুণে পবিপুণ ভূতলণায়ী স্থমেধ তাপস বুদ্ধত্ব লাভের দৃঢ 

ংকল্প লইয়া অধীৰ আগ্রহে দীপক্কব বুদ্ধেব আগমন প্রতীক্ষা কবিতেছিলেন। 
ক্রমে তথাগত দীপস্কব তথা উপনীত হইঘ1 তাঁপসেব শিবদেশে দীভাইয়] মণি- 
সংযুক্ত বাতায়ন উন্মুক্ত কবাঁব মত তাহা পঞ্চপ্রসাদপুণ” আখিযুগল উন্মীলিত 
কবিতেই কর্মে অবলৃষ্ঠিত সুমেধ তাপসকে দেখিয়া! ভাবিতে লাগিলেন--“এই 
জটাধাবী তাপন পবম সম্বোধি লাভেব মহান সংকল্প লইযাঁ এই পদ্বশধ্যা 
গ্রহণ কবিয়াছেন। তাপসের সংকল্প পূর্ণ হইবে কিনা ভিনি সীমাহীন অনাগত 
কালেব পানে দিব্যদৃষ্টি গ্রসাবিত কবিষা দেখিতে পাইলেন-_এই হইতে চাৰি 

ংখ্যে় এবং এক লক্ষ কল্পেবও কিঞ্দধিক কাল অতিবাহিত হুইবাঁব পৰ 
ইনি জগতে গৌতম নাক বুদ্ধ হইবেন। তখন তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে লক্ষ্য কবিযা 
কহিলেন-- 

“ভিক্ষুগণ, তোমবা লন্মুখে পঞ্ষের উপব শায়িত এ কঠোব তগদ্থীকে 
দেখিতেছ কি? 

হা! ভন্তে, দেখিতে পাইতেছি 1 
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এই তপস্বী বুদ্ধত্ব লাভে মহান সংকল্প লই কাদায় শষন কবিযাছেন। 
দেখিতেছি-_তীহাব সংকল্প পূর্ণ হইবে । এই হইতে চাঁবি অপংখ্যেষ ও এক 
লক্ষ কল্প পবে ইনি গৌতম নামক বুদ্ধ হুইবেন। কপিলবাস্ত নগবে তিনি 
জন্মগ্রহণ কৰিবেন। মাধাদেবী নারী তীহাব মাতা, ভদ্ধোদন নামক পিতা, 
অগ্রশ্রাবক উপতিষ্বা স্থবিব, দ্বিতীঘ আ্রাবক কোলিত, আনন্দ নামক উপস্থাপক, 
অগ্রশাবিক1 ক্ষেম1 ও দ্বিতীষা শ্রাবিকা হইবেন উৎপলবর্ণ! নাক্মী থেবী। তিনি 
পবিণত বযসে মহাভিনিক্ষমণ কবিষা! কঠোব তপস্তান্তে স্গ্রোধ বৃক্ষমূলে 
স্জাঁতাব পাধসান্ন গ্রহণ এবং নিবঞ্জনা নদীতীবে তাহা ভোজন কবিবেন। 
অতঃপব অশ্ব বোধি বুক্ষমূলে অটল সংকল্পে ধ্যানমগ্ন হই অভিসন্বোধি প্রাপ্ত 
হইবেন। তাই বলা হইযাছে-_ 


দীপন্কব সর্বজ্ঞানী বুদ্ধ ভগবন, 
সর্বলোক-অর্থয যেব] কবেন গ্রহণ । 
দাডাষে শিরবে মোৌব--ভাষে অতঃপব, 
হেব এই জটাখাঁবী, যত দেব নব-_- 
সংখ্যাতীত কল্প পবে এ তাপস বব 
ত্যজিঘ৷ স্থবম্য ধাম কপিল নগব, 
কঠোব তগপস্তা ব্রত কৰি আচবণ, 
অজপাঁল তরুমূলে কবিয়৷ আঁদন, 
উত্তম পাষস-অন্ন গ্রহণেব পব-- 
নিবঞ্জনা নদীতটে হযে অগ্রসৰ-- 
অন্নপাত্র নদদীজলে কবি পবিহাব 
স্থবিন্তস্ত পথ ধৰি চলি পুনর্বাব 
ক্রমে কোধিতকতলে হবে উপনীত-_ 
অন্তত্তব বোধিমঞ্চ যেমন বিহিত-_ 
ভক্তিববে প্রণাম কবিয়! যোগাসন 
লভিবেন পূর্ণজ্ঞান সন্বোধি-চেতন ; 
পিতা তাব শুদ্ধোদন, শুদ্ধোদন-জাষা 
জননী তাহাব, যাব নাম মহামাঁষা। 
ভইবে গৌতম-গোত্র তীব পবিচয়-_ 
উপতিষ্য কোলিত প্রধান খিশ্বন্ধব, 


ভাঁতক নিদান ২৫ 


শান্ত সৌম্য নির্ভীক নিফাম জিতেক্রিয 
অন্তবঙ্গ শ্রাবক আনন্দ অতিগ্রিষ। 
প্রধান শ্রাবিকা ভাব হবে দুইজনা| 
বীতবাগ শান্তশীল1 নিষ্ঠাপবায়ণ। 
ক্ষেম! ও উৎপলবণ? সেই শি্যা্ 
অগ্রশিষ্য1 বলিয়া] হইবে পবিচষ , 
বোধিজ্ঞান লাভ হবে যেই বৃক্ষতলে 
অশ্বখ সে তরু খ্যাত হবে ভূমণ্ডলে। 


তীহাৰ প্রার্থনা পূর্ণ হইবে এই কথা শ্রবণ কবিয়া স্থমেধ তাপস অতি মাত্রা 
উৎসুল্প হইলেন । তথাগত দীপক্কবেব ভবিষ্যদ্বানীতে স্থমেধ তাপস বৃদ্ধান্ুৰ ব' 
বোধিসত্ব-_এই কথা! অবগত হুইষ] সমাগত জনগণ সকলেই আনন্দ প্রকাশ 
কবিল। তাহাদের মানসপটে তখন এই চিন্তাঁব উদঘ হইল--নদী উত্তীর্ণ 
হইবাব ইচ্ছাষ কোন ব্যক্তি পৰ পাডেব প্রকুত ঘাটে তবী লাগাইতে অসম্থ 
হইলে সে নিক্লতীর্যে তবী লাগাইযা হইলেও যেষন নদী উত্তীর্ণ হইয়া যায়--তন্রপ 
আমরাও দীপন্কব বৃদ্ধের শাসনে মুক্তিলাভে অসমর্থ হইলে, অনাগত কালে যখন 
ইনি বুদ্ধ হইবেন, তথন তঁহাষ সাক্ষাংলাভ কবিঘা যেন ভবছুঃখেব অবসান 
কবিতে সক্ষম হই। সকলেই এইক্সপ সংকল্পবদ্ধ হইল। 


অভঃপব দীপষ্কব বুদ্ধ বোধিসত্বেব বহুবিধ গুণকীতনেব পব আটমুষ্টি পুপ্পের 
ঘাবা তাহাকে আশীর্বাদ ও প্রদক্ষিণ কবিয়া গন্তব্যস্থান অভিমুখে প্রস্থান 
কবিলেন। সেই চাবিলক্ষ তৃষ্ণাবিমূক্ত ভিক্ষুগণও নানাবিধ সুগন্ধি এবং মাল্য- 
দাবা বোধিসত্বকে পুভ] ও প্রদক্ষিণ কবিষা বুদ্ধেব অন্ুদবণ কবিলেন। দেব- 
মনধম্তগণ একই নিষমে পূজ1ও বন্দন1 কবিয়। একে একে চলিয়া গেল। তথা 
হইতে সকলে সরিযা পডিলে সেই মহান পুরুষ ভূমিশয্যা হইতে উত্থিত হইব 
গাবমীগ্্ণ চয়ন কবিবাঁব উদ্দেশ্তে সম্প জিত কু্থমবাশির উপব আসন কবিয়া 
উপবেশন কবিলেন। বোধিমন্ব এইরূপে পু্পাসনে উপবিষ্ট হইলে দশসহন্র চক্ত- 
বালেৰ সমস্ত দ্েবগণ তথায় সম্মীলিত হইয়া সাধুবাদ সহকাবে বলিতে 
লাগিলেন--গ্রতথ মেধ, পুর্ব পর্ব বোধিসত্গণ পাঁবশীগুণ চয়ন কবার উদ্দেষ্ঠে 
আসন গ্রহণ কৰি! উপবিষ্ট হইলে যে সব পূর্বনিমিত্ত প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা 
আজও প্রকাশ পাইতেছে। এ বিষয় আমব1! বিশেষভাবে অবগত আছি 
যে; যাহাব বুদ প্রার্থনাকালে এই নিথিত্ত সমূহ দৃষ্ট হয়, তিনি নিঃসংশমে বুদ্ধ 


২৬ জাতক [নন্দন 
রি 
টির হু নি রা 
হুইবেন। অতএব তপানি হুততাঁব ন।হত উহ্ম্মল হওন। 


সি ০ লি রা - তিন ১৮০ কী 
বৌঁধিসতের স্তুতি কবিযাছিলেন।? তাই বলা হইয়াছে 








সশিষ্ঠ হুগত হলে কুটি-অগোঁচ 
হষ্টচিতে আসনে বদিন্ধ অত:পর, 
নিব্য এক যনানন্দে ভবিল অনু 
অপূর্ব হবষে বৌদার্িত কলেবব। 
ষোগাসনে বসিযা ভাবিন অবিব্ত 
ধ্যান মৌক লব্ধ আক্. ঘদ্ধি অধিগত । 
নহশ্র ভূবনমাবে হেন নাহি ₹কহ 
আম হতে যে জন হইতে পাবে শ্রেৰ 
অলৌকিক খদ্বিবলে মোৰ চিত্ততল, 
জনাবিল প্রশাস্তি-ধাবাঁথ সমূচ্ছল। 
সহস্র না মোবে হেবি কহে, 


ও 


সহ্থোধি লতি বুদ্ধ হবে নিসংশয়ে। 
৬স্পর্রি ৫১৬৯৫ তা 

পুৰ পৃৰ বো।বসত্ব জনম-নমর 

যত লব নিমিভ হতেছে লুল 


জাতক নিদান ৭ 


আজিও সে অন্থবাপ সমূহ লক্ষণঃ 
চাঁবিদিকে সবাই কবিল নিবীক্ষণ। 
শীত গ্রীক্ম সমভাবে জাগে নিষমিত, 
ৃদবত্ব-লক্ষণ ইহাঁ-_-একান্ত নিশ্চিত, 
নীবৰ নিথব দশ সহল্র ভূবন 
স্তব্ধ যেন মহাকাল, মৌন মহাঁক্ষণ, 
নাহি বহে মৃহাবাধু, নদী নাহি বঘ, 
জলে স্থলে প্রস্ফুটিত কুন্গুম নিচঘ , 
তকলত চাবিপাঁশে ফলভাবে নত, 
সমুজ্ঘল বতন মাণিকা আছে যত, 
মতণ্যলাক দেবলোক-বাগ্চ মুখবিত, 
ভয়ে উভয় লোকে জাঁগাষ সঙ্গীত, 
পুষ্পবৃষ্টি নীলাম্বব হতে ববিষণ 
হেবি আজ বিপুল জলধি আন্দোলন, 
প্রকম্পিত হয় দশ সহত্র ভূবন, 
শ্রুত হয চারিপাশে সে মহা নিষ্বন | 
নির্বাপিত নিবয়াগ্রি, নাহি শিখামাত্র, 
প্রকটিত হ্্য তাঁবা স্বচ্ছ দিবাবান্র। 
বু্টিধাব। উঠে উধের্ব ভেদ কবি ধব1, 
অসংখ্য জ্যোতিষগণ আলোকেতে ভব] 
বিশাখা নঙ্গত্রবুত শশাঙ্ক নির্মল 
তাবাপুঞ্ সহ নীলাবে ঝলমল ? 
গুহাঁশায়ী গভাধী যত প্রাণিগণ 
কন্দব-আবাস ত্যজি কবে বিচবণ। 
ছুঃখ তাপ অশান্তি নাহিক লেশমাত্র, 
সন্তোষে সকলে জাগে তুঈ ভহোবাত্র , 
বৌঁগচিহ নাহি অব ক্ষুধা তাডন?, 
হিংস।-মোই দৃবীভূত বাসনা কামনা, 
দর্বভয অপগত, ভ্বাঁস চিহ্ন হীন 
মতবাসী নিভধে বিচবে বাত্রিদিন। 


জাতক নিদান 


বাঁতাস পবিভ্র, নাহি উভে ধুলিকণা, 
পথ-ঘাট মার্জিত, নাহিক আবর্জনা, 
কোনদিকে দুর্গন্ধেব নাহি অবশেষ, 
স্ব্গীব সুবাসে আমোদিত দিগ দেশ । 
বপলোক-দেবত1 সকল সশবীবে, 
নামি আসি ভীড কবিষাছে মত্যতীবে 
অনুপ ভৃবনবাসী দেব ব্যতিবেকে 
যতেক ত্রিদ্দিববাসী দৃষ্ট একে একে» 
সমগ্র নিবয়ভূমি বর়েছে প্রকাশ 
চাবিদিকে মুক্তপথ, মুক্ত অবকাশ | 
গৃহদ্বার প্রাচীব পর্বত অন্তবাষ, 
কোনদিকে কিছুতে বন্ধন ন1 জাগায়) 
জন্মমৃত্যু-লোত যেন কদ্ধ হল আজ, 
অনাবিল প্রশাস্তি জেগেছে মত্টমাঝ? 
বুদধত্ব-লক্ষণ সব জানি সথনিশ্চিত, 
বুদ্ধ-আবির্ভাব-হেতু সবই প্রকটিত। 
সাধনায় ইও বত, কঠোঁৰ ছূর্জষ, 
বুদ্ধবপে জনমিবে, না হবে ব্যতাধ ;  - 
কুশল লগন ইহাঃ পবম মুহুর্ত, 
তব ধর্মালোকে সর্বলোক হবে মূর্ত । 
দীপথ্ধর বুদ্ধ এবং চক্রবালবিহারী দেবগণেৰ উৎসাহোদ্রীপক বাক্য শবে 
বোধিসত্ব আবে! অধিকতব উৎসাহ সহকাবে ভাবিতে লাগিলেন-“বুদ্ধগণ 
অমোঘবাক্‌, তীঁহাদেব বাক্যেব ব্যতিক্রম নাই-_যেমন অস্তবীক্ষে উৎক্গিগ্ত লোষ্টের 
পতন, ভাত সত্বেব মবণ, অস্তমিত স্চুর্ষেব উদধ, গুহানিজ্তান্ত সিংহেব গর্জন ও 
গরভিত বমণীব ভাবমোটন ক্রুব এবং অব্থস্তাবী, ভদ্র বুদ্ধগণেব বচনও অমোধ 


এবং ঞ্রব। অতএব আমি বুদ্ধত্ব লাভ কবিতে পাবিবই। তাই উত্ত 
হ্ইয়াছে__ 


বুদ্ধ বাক্য দেববাক্য শুনি অস্তব, 
হ্ধ-পুলকিত, বোমাঞ্চিত কলেবব। 
বুদ্ধবাণী কড়ও আন্যথা নাহি হুষ, 

বাব কাছে ব্র্ধাণ্ড মেনেছে পবাজয়। 


জাতক নিদান ২ 


উধের্বে উৎক্ষেপিত লোষ্টর পড়ে বসুধায়, 
ব্যতিক্রম কভু যাব দ্রেখা নাহি যায়, 
তেমতি স্থগতবাঁক্য ব্যর্থ নাহি হয়ঃ 
সতত ভাশ্বব তাহা, সত্য প্রভামধ , 
জনমিলে মবণ (যমন সুনিশ্চিত, 
বুদ্ধবাণী চিবস্তন নহে বিপবীত, 
বান্রিণেষে নিশ্চিত যেমন ুরধোদযঃ 
বুদ্ধবাক্য সেইরূপ ব্যর্থ নাহি হয, 
কেশবী গন গ্ুব কন্দব ত্যজিলে 
বুদ্ধবাঁকো তেমনি সংশয নাহি মিলে। 
অন্তঃসত্বা বমণীব "প্রসব নিশ্চিত, 
তেমনি স্থগতবাণী নহে বিপবীত ; 
ভগবদ্াণী সদা! সতো সম্জ্বল 

সতত অমোঘ তাহা হয ন। বিফল । 


পারমী-গুণ পর্যবেক্ষণ 


“আমি নিশ্চবই বুদ্ধ হইতে পাবিব* ইহাতে দৃতসংক্কল্প হইয়া স্থমেখ তাঁপস 
বুদ্ধকাঁবক ধর্মসমূহ সঞ্চধন কবিবাব উদ্দেশ্তে চিন্ত1 কবিতে লাগিলেন-_কোন্গুলি 
বুদ্ধকাঁবক ধর্ম ৫ তিনি উধ্ব+ অধঃ, দিক-বিদিক এবং ক্র“ম সমগ্র স্থঘটিগগৎ পর্ধ- 
বেক্ষণ কবত পূর্বতন বোধিসতুগণেব পবিপূবিত প্রথম দাঁনপাবমী দেখিতে পাইয়! 
নিজকে এইবূপে উপদেশ দিতে লাঁগিলেন। “ম্থুগেধ, এই হইতে তুমি দানপাবমী 
পূর্ণ কব। অধোমুখীকৃত জলকুস্ত যেমন নিঃশেষে জল পবিত্যাগ কবে, কিছুতেই 
গ্রত্যাহবণ কবে না এইরূপ তুমিও ধন, যশ, পুত্র-দাব, অর্গ-প্রতাঙ্গ এমন কি 
জীবনেব প্রতিও কোন গ্রকাঁৰ মমতা না বাখিষা সমাগত ভিখাবীগণকে সর্ববিধ 
প্রাথিত বস্ত নিঃশেষে দান কবিযা বোধিবৃক্ষমূলে উপবেশন কবতঃ বুদ্ধ হইতে 
পাবিবে। এইরূপে তিনি দৃতাঁৰ সহিত দানপাবমী অধিষ্ঠান কবিলেন ! 
তাই বল] হইধাছে-- 


বুদ্রঞ্কব গুণবাজি করেছি সন্ধাঁন, 
চারিদিকে আছে যাহা (যমন বাখান 
উচ্চনীচ সর্বদিক কবি অন্বেষণ 
পাবমী-প্রধান দান করিতে সাধন 


রী জাতক নিনান 


পূর্ব পূর্ব থধিব চিহ্নিত পথ ধবে 

হইযাছি অগ্রসব বুদ্ধত্বেব তবে, 

ুরণকুত্ত উপ্দুড কবিলে যাহা হয় 

ভূমি-পবে গডাঁধ ভদক সমুদ্য ১ 

সেইবপ সবকিছু যাহা তব আছে 

নিঃস্ব হযে বিতবিবে যদ্দি কেহ যাঁচে । 

তিনি শুধু এই একটি মাত্র বুষ্কাবক ধর্মে ন্ট না থাকিতা পর্থবেষণ 

করিতে কবিতে দ্বিভীঘ শীলপাবমী দেখিযাঁ নিজকে উপদেশ দিলেন__্ুমেখ, 
এই হইতে তুমি শীলপাবমী পূর্ণ কৰ। চমবী মৃগ যেমন জীবনেব মাধা ভুচ্ছজ্ঞান 
কবিযাও কণ্টকাবন্ধ স্বীয লানুল বক্ষা কৰিব থাকে__তত্রগ তুমিও এই হইতে 
জীবনেব প্রতিও মমতা না বাথিয৷ শীনপাবমী পূর্ণ কবিষা বুদ্ধ হইতে গাবিবে 1? 
এইরূপে তিনি দুঢতাঁব সহিত শীলপাবমী অধিষ্ঠান কবিলেন। তাই বলা 
হইযাছে-_ 

এই এক গুণে কভু নাহি হয শেষ 

আবো যাহা আছে গুণ জানিব বিশেষ, 

চিত্তে মৌব এইক্সপ কবি চিন্তন, 

অন্য গুণ আঁব কিবা আছে এগষোজন, 

দ্বিতীয় পাঁবমীশীল জাগিল অন্তবে 

দুচমনে সেই গুণ পৃবখেব তবে 

পুবোগামী খধিমার্গে কবিষ গ্রযান, 

শীলগুণে আপনি কবিনু অধিষ্ঠান, 

লী্ছুলে আবদ্ধ হলে চমবী যেমন 

অনাহত বাখে তাহ ববিধ! মৃব্ণ, 

শীলগুণ সর্বভাবে বক্ষি্ন ষতনে 

চমবী যেমন পুচ্ছ বক্ষে সর্বক্ষণে। 

অতংপব তিনি “বুদ্ধকাবক ধর্ষ আবো থাকিবে এই চিন্তা কবিঘা 

পর্যদ্মেণ কবিতে কৰিতে ভৃতীধ নৈক্রস্য পাঁবমী দ্েখিষা নিজকে এইক্পে 
উপদেশ দিলেন_-'্ুমেধ* ভূমি এই হইতে লৈক্রম্য পাবসীও পূর্ণ কব। যেমন 
কোনও অপবাণী লোক কাবাগাবে দীর্ঘকাল অবস্কান কবিতে থাকিলেও তৎ- 
প্রতি তাহীব বিন্দুমাত্র আসক্তি জন্মে না,ববং প্রবল মানসিক উৎকঠ হতে 
তথায় অবস্থানে অনিচ্ছুক হয়-_-এইক্প তুমিও সমগ্র জগতকে বন্দীশালা মনে 


জাতক নিদান ৩১ 
কবিষ! উৎকণ্ঠিত চিত্তে ভবছুঃখ হইতে মুক্তি লাভেব জন্য নৈক্রম্যাভিমুখী হও । 
তবেই তুমি বুদ্ধ হইতে পাঁবিবে এইবপে তিনি দুঁচভাঁবে নৈক্রম্য পাবমী 
অধিষ্ঠীন কবিলেন। তাই বলা হুইাছে-_ 

এত ন্যন বুদ্ধগুণ কতু নাহি হয 

অধিক কি আছে আব জাঁনিব নিশ্চয , 
এইরূপে তৃতীয় পাবমী মনে জাঁগে 
নৈক্রম্য সাধনে বাঁধি চিত্ত অনুবাগে । 
পূর্বগামী খষিব চিহিত পথ পৰ 
আপনাবে নিয়বোি” হইন্ অগ্রসব, 
ঘগ্ডশাঁল! ইতে নব যথ! মুক্তি মাগে 
সেইরূপ সতত নৈঙ্রম্য-অহ্বাগেঃ 
অন্মাস্তিব চক্র হইতে মুক্তিব লাগ্ষি! 
কাবারুদ্ধ নবসম ছিলাম জাগিষ]। 


অতঃপব তিনি বুদ্ধকাবক ধর্মেব অনুসন্ধানে আবো পর্যবেক্ষণ করিতে কবিতে 

চতুর্থ গ্রজ্ঞাপাবমী দেখিযা নিজকে উপদেশ দিলেন_-“কুমেধ, তুমি এই হইতে 
গ্রজ্ঞাপাবমীও পূর্ণ কৰ। হীন, মধ্যয ও উত্তম কাহাকেও বাদ না দিষ। 
সকল পণ্ডিতেব নিকট উপস্থিত হইযা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কব । ভিক্ষাচাবী ভি 
যেমন হীনোৎকষ্ ধনী-দবিদ্র কোন গৃহ ত্যাগ না কবিষা। ত্রান গৃহ হইতে 
গৃহীন্তবে ভিক্ষা সংগ্রহ কবিতে কবিতে অনতিবিলম্বে পবিমিত আহার্ধ বস্ত লাভে 
সক্ষম হয়, তদ্রপ তুমিও ত্রমান্থয়ে সকল পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইযা!্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা কবিতে কবিতে মহীজ্ঞানী বুদ্ধ হইতে পাবিবে? এইরূপে দৃচতার সহিত 
প্রজ্ঞাপাবমী অধিষ্ঠান কবিলেন। তাই বল! হইয়াছে__ 

এত অল্প বৃদ্ধগ্ুণ হতে নাহি পাবে 

অন্ধগুণ অন্তবে চিত্তিহু বাবে বাবে, 

চতুর্থ পাবমী প্রজ্ঞা জাগে অত:পব 

তাবই বে চিত্ত মোৰ বীধি দৃঢতব, 

পূর্ব পূর্ব গ্কুষিমার্গ কবিষাঁ ববণ 

কবিন্ধ গাবমী গজ্ঞা-পূর্ণতা-_সাধন, 

পিগপাত আহ্বণে শ্রমণ যেমন 

সর্গৃহঘাবে ষাঁয় ধনী ও নির্ধন। 


৩২ জাতক নিদাঁন 


সেরূপ সবাঁব কাছে কবিয়া1 সন্ধান, 
আহ্বণ কবি যেথা যাহা লভি জ্ঞান 
জ্ঞানভাগু পূর্ণতা সাধনে বহি বত 

বৃদ্ধত্বেৰ গ্রণ ক্রমে কবি অধিগত। 


অতঃপব তিনি আবো! বুদ্ধকাঁবক ধশেব অন্ুসন্ধানে উত্তবোত্বব পর্ধ- 

বেঙ্গণ কবিতে কবিতে পঞ্চম বীর্ধপাবমী দেখিষা নিজকে উপদেশ দিতে 
লাগিলেন-_ন্ুমেধ, তুমি এই হইতে বীর্ধ পাঁবমীও পূর্ণ কব। পণুবাজ 
সিংহ যেমন সকল ঈর্ধাপথে ( চলনে? স্থিতে, শংহনে ও উপবেশনে ) দৃবীর্য 
হইয়া অবস্থান কবে, তন্দ্রপ তুমিও ভ্রিভবেব 0১) সকল ঈর্ধাপথে সুঘৃ বীর্য- 
পরায়ণ ও অক্ষত-পবাক্রম হইযা বুদ্ধত্ব লাঁভ কবিতে সক্ষম হইবেঃ। এইরূপে 
বীর্ধপাবমী দুটভাঁবে অধিষ্ঠান করিলেন। তাই বলা হইযাছে। 

এত ন্যুন বুদ্ধগুণ কভু নাহি হয 

আছে আবে! এই চিন্তা হইল উদঘ, 

পঞ্চম পাঁবমী বীর্ধ জাগিল হৃদযে 

সাধিতে লাগিন্ু ভাহ। একাগ্রতা লফে, 

পূর্ব পূর্ব প্বাষিমার্গে হয়ে অগ্রসব 

ইহাৰ পূর্ণতা লাগি হইন্ছু তৎপব ; 

বীর্ধবূপ বুদ্ধগুণ কবি অধিগত 

কবিন্থ আপনি চিন্ত দূ অধিগত, 

কেশবী যেমন জাগে দৃণ্ত দৃটতাষ 

শয়ানে চলনে সদা-র্ব অবস্থায় 

বীর্ধবান সেব্ূপ বহিষ্ঠ জাঁগরুক 

বুদ্ধত্ব-লাভেব তবে সতত উৎসুক! 

অতঃপৰ তিনি আবে বুদ্ধকাবক ধর্ষেব অন্থসন্ধানে উত্তবোতিব পর্যবেক্ষণ 

কবিতে কবিতে ষ্ঠ ক্ষাস্তি পাবমী দেখি! নিজকে উপদেশ দিতে লাগি- 
লেন_“সুমেধ, এই হইতে তুমি ্গান্তি পাঁবমীও পূর্ণ কব। তুমি সম্মানে 
কিম্বা অপমানে সর্বাবস্থাধ ন্মাশীল হও। যেমন পৃথিবীতে শুচি বা অশ্ুচি 
পদার্থ প্রক্গিপ্ত হইলেও তদ্বেতু পৃথিবী তত্প্রতি স্রেহ কিন্বা ঘ্বণা ভাব 
কোনটাই পোঁৰণ কবে না, সবকিছু সমাঁন ভাবে গ্রহণ কবিয়] সহ ও ক্ষম! 





১। কামভব্, বপভব, অবপভব। 


জাতক নিদান ৩৩ 


কবে__-এইবপ তুমিও মানে কিন্বা অপমানে ক্ষমাশীল হইব! বুদ্ধত্ব লাভ কবিতে 
পাঁবিবে।” এইবপে তিনি ক্ষান্তি পাঁবমী দৃচভাবে অথিষ্ঠান কবিলেন। ভাই 


বল] হইগ়্াছে_ 


বুদ্ধগুণ এত অল্পে কতু নহে শেষ 
আঁব কিবা আছে তাহ জানিব বিশেষ 
এইবূপে যষ্ঠগ্তণ কবি অন্বেষণ 

উদিল মনেব মাঝে ক্গান্তিব সাধন, 
পূর্ব পূর্ব খধি-অনুম্থত পথ-পব 

সগান্তিব পূর্তা! লাগি হই অগ্রনব 
বুদ্ধত্বলাভেব হেতু ক্ষান্তিৰপ ধন 

কবি তাঁব ক্রমান্বয় পূর্ণতা সাধন, 
সর্বংসহ] ধবিভ্রী যেমন সব সহে 

ভাল মন্দ সর্বন্ষেত্রে অবিচল বহে, 
সেইবপ নিন্দা ও প্রশংস1 বাহ! আসে 
ক্ষান্তিবশে সযেছি সকলি অনাক্জানে 


অতঃপর তিনি আবো বুদ্ধকাঁবক ধর্মে অন্কসম্ধানে উত্তবোত্তব পর্যবেক্ষণ 
করিতে কবিতে সঞ্চম সত্যপারমী দেখিয়া] নিজকে উপদেশ দিতে লাগিলেন-_ 
পুমেধ, এই হইতে তুমি সত্যপাবমীও পূর্ণ কব। মস্তকে অশনিপাত্েব ভয় 
প্রদর্শনেও ধনলাভেব হেতু সভ্ঞানে ন্বেচ্ছাষ কখনও মিথ্যা! ভাষণ কবিবে না। 
গ্রুব তাব! বেমন কোঁনোও খতুতে আপনাব গম্ন-বীথি পবিত্যাগ কবিয়া অন্ত 
বীথি অবলম্বন কবে না, স্বীপ্ন বীথি দিয়াই গমনাগমন কবিষ! থাকে-_তত্রপ 
তুমিও কোঁন অবস্থাতে সত্য বর্জন কবিও না। এইরূপে তুমি মিথ্যাব আশ্রষ 
গ্রহণ না কবিলে তবেই বুদ্ধত্ব লাত করিতে সমর্থ হইবে ।” এইভাবে তিনি 
সত্যপারমী দূদতাব সহিত অধিষ্ঠান কবিলেন। তাই বলা হইযাছে-_ 


নহে শুধু এই সব বুদ্ধগুণ ভাব__ 
সন্ধান কবিব আমি কিবা আছে আব, 

সত্যরূপ সপ্তম পাবমী মনে জাগে 

তাবই সাধনার বত হই অন্বাগে , 
বুদ্ধত্ব লমভিব তবে সত্য আঁচবণ 
নিঃসংশনে ইহাব পূর্ণতা প্রযোভন ? 


৪ 


জাতক নিদান 


পূর্ব পূর্ব খধি-অন্ধস্থত পথ-পব 

সত্যে পূর্ণতা তবে হুই অগ্রসব, 
সর্বধতু সর্বকালে শুক্রগ্রহ যথা 
নিজ-গতি-পথে বহে। ন! কবে অন্যথা, 
স্বর্গে মতে সর্বপ্ধ নিশ্চিত আবর্তন 
সত্যপথে সেরূপ বহিন্ধু সর্বক্ষণ। 

বুদ্ধপদ লভিতে হইব অগ্রসর 

পূর্ণ কবি সপ্তম পাঁবমী অন্ুত্বব। 


অতঃপব তিনি আবে] বুদ্ধকাবক ধর্মের অনুসন্ধানে উত্তবোত্বব পর্যবেক্ষণ 
করিতে কবিতে অষ্টম অথিষ্ঠান পাঁবমী দেখিয়া নিজকে উপদেশ দিতে 
লাঁগিলেন-_“স্থমেধ, এই হুইতে তুমি অধিষ্ঠীন পাঁবমীও পুর্ণ কর। যাহ! অধিষ্ঠান 
করিবে, তাহাতে সর্ধদা অটল অচল হইয1 অবস্থান কবিবে। পর্বত যেমন 
চতুর্দিকে বাযুদ্বাব! আহত হইলেও কম্পিত বা চালিত হ্য না, স্বস্থানেই স্থিত 
থাকে-_তন্রপ তুমিও স্বীয অধিষ্ঠানে নিঃশ্চল থাকিযাই বুদ্ধত্ধ লাভ করিতে 
পাঁরিবে।” এইরূপে তিনি অধিষ্ঠান পারমীতে দৃঢ সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন। তাই 


বলা হইয়াছে £-- 


এত অল্পে বুদ্ধগ্তণ শেষ হতে নাঁবে 
অন্ত কিবা আছে তাই ভাবি বাঁবে বাবে; 
অধিষ্ঠান-সঙ্কল্প-সাঁধন মনে জাগে 
চিত্ত প্রতিষ্ঠিত কবি তাবই অনুরাগে, 
পূর্ব পূর্ব খধি-অনুস্থত পথ-পর 

অষ্টম পাঁরমী লাগি হই অগ্রসব, 
বুদ্ধত্বলাভেব হেতু পূর্ণ অধিষ্ঠান 
একান্ত একাগ্র হয়ে কবি সমাধান, 
বঞ্াবাতে অবিক্ষুন্ধ শৈল যথা রঘ 
আঁপনাব স্থান নাহি কবে বিনিময়, 
সেইরূপ অধিষ্ঠানে কবি দৃচ চিত 
বুদ্ধপদ লভিতে হইন্চ সুনিশ্চিত। 


অতঃপর তিনি আবে! বৃদ্ধকাঁরক ধর্মেব অনুসন্ধানে উত্তরোত্তর পর্যবেক্ষণ 
কবিতে কবিতে নবম মৈত্রী পাবমী দেখিয়া নিজকে উপদেশ দিতে লাঁগিলেন-- 


“জুমেধ। এই হইতে তুমি মৈত্রী পাবমীও পূর্ণ কব । কল্যাণে অকল্যাণে তুমি 
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সমচিত্ত হইয়া অবস্থান কবিবে। বাবি যেমন পাপী কিন্বা পুথ্যাত্মাকে সমভাবে 
শৈত্য প্রদান করি।1| থাকে-__তত্্রপ তুমিও সর্বসত্ত্ব প্রতি মৈত্রীপবায়ণ হইযাই 
বুদ্ধত্ব লাভ কবিতে পক্ষম হইবে ।” এইরূপে তিনি মৈত্রী পাঁবমী দৃঢভাথে 
অধিষ্ঠান করিলেন। তাই বলা হুইযাছে 

এত অল্পে নহে শেষ বুদ্ধণুণ ভাব, 

আব কিবা আছে তাহ] কবিম্থ বিচাব ; 

মৈত্রীরূপ নবম পাবমী মনে জাগে 

অন্তব নমিত কবি সেই অন্থবাঁগে , 

বু্ধত্বলাভেব হেতু মৈত্রী আঁচবণ 

তাহাবই পুর্ণ ত। লাগি দৃঢ় কবি মন। 

উদ্ক যেমন কবে তৃষ্ণা নিবাবণ 

ভালমন্দ যাঁহাব যেমন প্রযোজন 

প্রক্ষালিয়৷ কবে শুচি যেথ! যত গ্লানি 


পূর্ঁ মৈত্রীপবায়ণ সেব্ধপ বাখানি 
এইরূপে পুরিলাম পাঁবমী নবম 


বুদ্ধত্েব হেতু যাহা, নহে ব্যতিক্রম । 

এইরূপে মৈত্রীমাঝে দৃঢ় কবি চিত 

বুদ্ধপদ লভিতে হইন্থু সুনিশ্চিত । 

অতঃপব তিনি আবো! বুদ্ধকাঁবক ধর্মেব অন্কসন্ধানে উত্তবোত্তব পর্যবেক্ষণ 

কবিতে কবিতে দশম উপেক্ষা পাবমী দেখিষ| নিজকে উপদেশ দিতে লাগিলেন__ 
“সুমেখ, এই হইতে তুমি উপেক্ষা পাবমীও পূর্ণ কবিতে থাক । সুখে-ছুঃখে সর্বদাই 
তুমি মধ্যস্থ ( উপেক্ষাবিহাবী ) হইয়া অবস্থান কবিবে। পৃথিবী যেমন শুচি কিছ 
অশ্ুচি পদার্থ প্রক্ষিপ্ত হইলেও তাহাতে মধ্যস্থ থাকে-_এইরূপ তুমিও সুখে-ছুঃখে 
মধ্যস্থ থাঁকিঘাই বুদ্ধ হইতে পাবিবে। এইবাপ তিনি দশম উপেক্ষা পাবমী 
দৃ-ভাবে অধিষ্ঠান কবিলেন। তাই বল! হইহাঁছে £₹. 

বুদ্ধগ্ুণ কভু নাহি হব এতে শেষ 

আব কিবা আছে তাহা জানিব বিশেষ , 

এইরূপে উপেক্ষা পাবমী মনে জাগে 

হইন্স একাগ্র চি্ত সেই অনুবাগে , 

বুদ্ধত্ব-লাভের হেত উপেক্ষা সাধন 

তাহাবই পূর্ণতা লাগি নিষাজিন্ মন, 


জাতক নিদান 


তি 

পূর্ব পূর্ব ঝধি-আঁচবিত পথ-পৰ 

উপেক্ষা পাবমী পুর্ণ কবি অতঃপব, 

ধবমী যেমন সহে সবাকাঁব ভীব 

পবিত্র- অশ্ুচি কিছু নী কৰি বিচাক, 

সেইবপে উপেক্ষী সম্পদে হষে বত 

দুটচিহ্রে নকলি নফেছি অবিবত 

এইবপে পূর্ণতা লভেছি উপেক্ষী 

বুদ্ধপন লভিবাব নিশ্চিত সহাষ। 

অতংপব স্থুমেধ তীঁপদ আবে চিন্তী কবিতে লাগিলেন। ৭এই জগতে 
বোধিসত্বগণে পুরী বোধিপবিপক্ককব বুদ্ধকাবক ধর্ম বলিতে দশবিৎ পীব্মী 
ব্যতীত অবশিষ্ট আব কিছুই নাঁই। এই দশটি পাবমীব অস্থিত্‌ উদ্ধীকাশেগ নাই, 
নিন্নে ধবশীতলে কিন্বা পূর্ব-পশ্চিম আদি চিক বমৃহেও এইগুলি বিবাক্ত কবে না, 
একমাত্র আমা হৃনয়াভ্যন্তবেই তাহী প্রতিষ্ঠত। এইঝগে তিনি পাবধীগুন সমূহ 
আপন-হৃদযেব মর্মকোষে ৪তিষিত দেখিয়া তাহ] চুটভাবে অধিষ্টান কবিতা গভীব 
মনোযোগ সহকাবে পুনঃ পুনঃ পর্যবেক্ষণ ৪ অ্লোম-প্রতিলোমবসে ভহুত্যাঁন 
কবিতে লীগিলেন। অন্ত হইতে স্থক কবিঘা তিনি আঁদিতে ফিবিধা অলিলেন 
আদি হইতে স্থক কবিযা অন্তে চলিযা গেলেন মধ্যভাগ হইতে সুর করিয়া 
উভয়ান্তে পৌছিলেনঃ আবাঁব উভধ-অস্থ হইতে ুক করিযাঁ মধ্স্লে মিলেত 
হইযা সমাপ্ত কবিলেন। 
শবীবের অঙ্গ পরিত্যাগ কবাকে পাঁবমী বলা ই, বাহিক ক ত্যাগ 

কবাকে উপপাবমী ও জীবন-ত্যাগ করাকে পবমার্থ পাবসী বলা হয়। অতএব 
দশ পারমী, দশ উপপাবমী ও দশ পবমার্থ গাবমী--এই ত্রি-দ* পাবমীগ্রণ- 
সমূহ তিনি এমন ওতপ্রোতভাবে পর্যবেক্ষণ কবিতে লাগিলেন যেন মিশ্রিতভাবে 
দ্বিবিধ তৈল-নিফাশন চলিতেছে বা পর্বতশ্রেষ্ঠ স্থমেক মঙ্ছন কবিঘা আাসমুদ্র 
চক্রবাল আলোভিত হইতেছে । এইবপে তাহাব পাবসীগুণ পংবেক্ষণ 
কালে ধর্মতেজে বিষাল্পিশ লক্ষ যৌছন গভীব মহাপৃথিবী হস্তী-ষদদিত কচি 
নল-কলাপ (স্তুপ) ইচ্ষযন্ত্রেৰ ন্যাষ মহাশবে। নিনাদিত হইয়া কম্পিত ও 
সঞ্চালিত হইল এবং কুস্তকাব-চক্র ও তৈল-হঙ্কেব ভা ঘুবপাঁক খাইতে লাগিল । 
তাই বলা! হইয়াছে ₹__ 

একে একে দশ বৃ্ধওণে শুণীহিত 

ষাহাব অধিক কিছু নাহিক নিশ্চিত 
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পূর্ণতা সাধনে জাগে স্থিব মনোবল, 

বুদ্ধপদলাভ কভু হবে না] বিফল, 

জানিলাম সব কিছু অস্তব বাহিব, 

যাব তেজে কম্পন জাগায় ধবিত্রীরঃ 

যন্ত্র মহাচক্রুপাকে যেন ঘুবে 

তেষনি কম্পন জাগে সর্বলোক জুডে ! 

মহাপৃথিবী কম্পিত হইতে থাকিলে বম্যনগববাঁসিগণ যুগান্তকাবী বঞ্চাহত 

মহাশীল বৃন্মেব মতই স্থিব থাকিতে অসমর্থ হইল ও মংজ্ঞা হাবাইয়৷ ভূমিতলে 
নিপতিত হইতে লাগিল। কৃত্তকাব-নিঠিত মৃতপান্র, ঘট ও ভাজন সমূহ পরম্পব 
সংঘর্ষ খাইযা চুর্ণবিচূর্ণ হইতেছিল। অতঃপৰ ভীত ও সমস্ত জনগণ শাস্তার 
নিকট উপনীত হইযা জিজ্ঞাস কবিল-_“ভন্তে, ইহা! কি নাগাবর্ত অথবা ভূতবক্ষ- 
দেবত৷ বা অন্ত কিছুব প্রকোপজনিত ৷ সমগ্র বিশ্ব আঁজ উপদ্রত, আমব! ইহা 
কিছুই বুঝিতে পাবিতেছি না। জগতেব কি কোন প্রকাব অধঙ্গল ঘটিবে 
অথবা কল্যাণ সাধিত হইবে? আপনি আমাদিগকে অন্থগ্রহ পূর্বক ইহাব প্রকৃত 
কাবণ ব্যক্ত করুন।” শান্তা তাহাদের কথ! শুন্যা প্রত্যুত্তবে বলিলেন-_- 
"কোন ভয নাই, চিন্তা কবিও না। ইহাতে তোমাদেব ভয়ের কারণ কিছুই নাই। 
“মেধ তাঁপস বুদ্ধ হইবেন বলয়! আমি যে তবিষ্তাৎবাণী কবিষাঁছি-_-তিনি এখন 
গাঁরমীগুণ সমূহ পর্যবেক্ষণ কবিতেছেন। পাঁবমীগুণ অধিষ্ঠান ও পর্যবেক্ষণ হেতু 
তাহাব ধর্মতেজেই দশ সহশ্ স্থা্টজগৎ একত্রে প্রকম্পিত হইতেছে ও গর্জন 


করিতেছে-। তাঁই বল] হইযাছে £- 
যে মহা! জনত] ছিল বুদ্ধেব সেবাঁয় 


মুচ্ছাঘিত হয়ে ভূমে গভাগডি যাঁষ, 
ূর্ণকুস্ত ঘট আদি হাঁজাব হাঁজাব 
গবস্পব আঘাতে হুইল চ্বমাবঃ 
দিশাহাঁবা ভীত ত্রস্ত জনসমাগম 
চৌদিকে হইল সবে ব্যাকুল বিষম, 
দীপক্কব সন্নিধানে সকলে স্ধায় 
শুভান্তভ বল কিবা বুঝিবারে দায়, 
উপক্রত মহা পৃর্ী ত্রাস-ব্যাকুলিত 
জব কবে! ভগবান সকল অহিত ; 
এত শুনি দীপঙ্কব সবাকাব প্রতি 


৩৮ জাতক নিদান 


কহেন, নিশ্চিন্ত হও শান্ত কব মতি, 

ভূকম্পনে শঙ্কিত হবাঁব হেতু নাই 

যাহ! কহি, অবধান কবহ সবাই, 

ধাব কথা বলেছি সবাব কাছে আজ 

বুদ্ধূপে অবতীর্ণ হবে বিশ্বমাঝ । 

অতীতে সকল বৃদ্ধ যেই পথ ধৰি 

অবতীর্ণ ধবাথামেঃ তাঁই অনুসৰি 

কবেছেন বুদ্ধত্বেৰ হেতু অন্থভব 

যাতে প্রকম্পিত আঁজ বর্গ মর্তা সব। 

জনগণ তথাগতেব আশ্বাস বাক্য শ্রবণ কবিয়া উত্ফুল্ল হৃদয়ে পুষ্পমালা, 

সুগস্ধদ্রব্য ও বিলেপনাদি সহ বম্যনগব হইতে বাহিব হইয! যথোপযুক্ত ভাবে 
পূজা, বন্দন ও প্রদক্ষিণের পব বোধিসত্বেধ নিকট হইতে বিদীষ গ্রহণ কবিষ| 
পুন রম্যনগবে প্রবেশ কবিলেন। এদিকে বোধিসত্ব দশবিধ পারমীগুণ 
পর্যবেক্ষণ কবতঃ প্রগাট উৎসাহ সহকাঁবে তাহা অধিষ্ঠান কবিধা আপন হইতে 
মমুখিভ হইলেন। তাই বল] হইযাছ £-- 

বুদ্ধেব বচনে সবে প্রশান্ত অস্তব 

আসিযা আমীরে সবে বন্দে অতঃপব, 

সর্ব-বুদ্ধ-পাবমীতে দৃঢ করি মন 

অভিবন্দি'দীপন্কবে ত)জিন্থ আসন । 

অতঃপব দশসহন্র চক্রবাঁলবিহাবী দেবগণ বোধিসত্বেব নিকট উপস্থিত হই] 

তাহাকে দিব্যমাল্য ও সুগন্ধ ্রব্যেব দ্বাবা! পৃজ! কবিষা বলিলেন “হে আর্ধ সুমেধ 
তাপস, আজ তুমি দীপঞ্কর বুদ্ধেব সমীপে যে মহতী প্রার্থনা স্থাপন করিয়াছ, তাহা 
নিধিষ্বে পূর্ণ হউক, ইহাতে তোমাৰ কোন প্রকাঁব ভয ব1 অন্তরাষ উপস্থিত 
না হউক, দেহে কিঞ্চিৎমাত্র ব্যাধিও উৎপন্ন না হউক এবং যথাসমযে পারমী 
পূর্ণ কবিষা তুমি সম্যক সন্বোধি অধিগত হও। পুষ্প এবং ফলবৃক্ষ সমূহ 
যেমন যথাকালে গুষ্পিত ও ফলিত হয, সেইরূপ তুমিও সময অতিক্রম না কবিধা 
যথাশীপ্রই সঙ্থোধিবপ উত্তম মার্গ অধিগত হও।” এইরূপে সকলে তীহাব 
স্বতি ও কলাণ কামন! কবিষ। স্ব নস দিব্যধাম চলিয়া! গেলেন। দেবগণ কর্তৃক 
অভিনন্দিত হইয়া বোধিসত্ব দশহ্খ প'বমী পূর্ণ কবতঃ লক্ষাথিক চাবি অসংখ্যোয় 
কল্প পবে বুদ্ধত্ব লাভেব দৃঢ সংকল্প গ্রহণ কবিধা আকাশ পথে হিমালযেব দিকে 
প্রস্থান কবিলেন। তাঁই বল] হইযাছে £-_ 
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স্থমেধ তাপস যবে ত্যজিল আসন 
স্বর্গে মর্ত্যে হল নীনা পুষ্প ববিষণঃ 
দ্েব-নর মিলিয়া ববিষে আশীর্বাদ 
বহুকল্প-বাঞ্চিত পৃবিবে মন-সাধ, 

সর্ব বাধা বিস্ন তুমি কবি অতিক্রম 
কবিবে বুদ্ধত্ব লাভ সম্পদ-উত্তম, 
যেমন পুমষ্পিত তক বসন্ত আগমে 
জ্ঞানকাড তোমাৰ স্ফুবিত হবে ত্রমেঃ 
হ্মণ্ডিত হবে পূর্ণ দশ গাবমীতে 
যেমন সকল বুদ্ধ হয়েছে অতীতে, 
পবাবোধি-বোধনে বুদ্ধত্ব হবে লাভ 
জন্মান্তব অবসানে বিলোপ সন্তাপ। 
ধর্মচত্র প্রবর্তনে কৰি বিশ্ব জয-_ 
মহাজ্ঞান-আলোকে কবিবে আলোময 
প্রশান্ত পৃণিমা নিশি পবম লগন 
এহেন তিথিতে জ্ঞান হইবে ক্ফুবণ। 
বাহুমুক্ত চন্দ্রম। যেমন নভোতলে 
সেইরূপ উ্ভীষিত হবে ভূমগ্ডলে । 
সর্বপাপ-অন্ধকাব হতে মতযবাসী 
যুক্ত হযে উঠিবে গ্রভাষ পৰকাশি_- 
সর্ব-আোতশ্বিনী-ভ্রোত বহে পিন্ধুপাঁনে 
দেবনব সেবপ তোমাব মহাজ্ঞানে 
তীর্থনান কবিয়। হইবে শুদ্ধচিত 
যতেক অন্তত বৃত্তি হবে বিদৃবিত। 
দবেবনব-স্তৃতিতে প্রসন্ন হলে মন 


বোধিসত্ব প্রবেশিল অব্য গহন 
গাবমী পূর্ন তা ব্রত কবিষা গ্রহণ । 
এদিকে বম্যন্গব্বাসিগণ নগবে প্রবেশ কবিধ। বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ুসজ্যকে মহাঁদান 


দিলেন। শান্তা তাহাদেৰ সকলকে ধর্মোপদেশ দানে ত্রিশবণাদিতে প্রতিষ্ঠিত 
কবিবাৰ পৰ নগববাঁমী হইতে বিদীয় লইযা প্রস্থান কবিলেন। ক্রমে তিনি 
জীবনে অবশিষ্ট আযুক্ধীল পধ্যন্ত সর্ববিধ বুদ্ধকর্তব্য সমাপন করিয়। 


৪০ জাতক নিদান 


অন্গগধিশেষ মৃহাপবিনিবাণ লাভ কবেন। এই মশ্বন্ধে বুদ্ধবংশ নামক পালি 
গ্রন্থে নিম্োক্ত ব্যাখ্যা প্রযুক্ত হইয়াছে__ 


অতঃপর সর্বজন বন্দি লোকনাথে-- 
দীপঞ্ধবে শবণ লইল একসাথেঃ 
ত্রিশবণে অধিঠান লভে কতিপষ 
পঞ্চশীল, দশশীল কাবে। লাভ হয। 
চাঁবি মার্গফল কাবো হইল উদয়, 
চাবি প্রতিসভিদা কাহাবো উগজয়, 
অষ্টবিধ সমাগত্তি কিংবা ত্রিবিস্ধাষ 
প্রতিটা লভিল কেহ ষড. অভিজীষ-_ 
মৃহামুনি দীপক্ধব মহা নতাঁষ 
জ্ঞান-মার্গে প্রশান্ত কবেন দেশনায়_ 
দৃবদেশে ক্রমে ক্রমে হইল গ্রচাব_ 
জাগিল মনুষ্য ঘত ধর্মালৌকে তাৰ 
বৃষস্কন্ধ মহাবাহু বুদ্ধ দীপঙ্কর 

অকল্যাণ পাপ-মুক্ত করে বহু নব 
সত্যধর্ম লভিতে তুষোগ্য বহুজন 
দিব্যচক্ষে সম্ুদ্ধ হেবেন সেইন্ষণ 

লক্ষ যৌজনেব পথ মুহূর্ত সময়ে 
অতিক্রমি প্রতিষ্টা কবেন ধর্মাশ্রয়ে 
প্রথম দেশনাঁক্ষণে শতকোটি নর 
ধর্ষবোধে জাগ্রত কবেন দীপন্ধর 
জাগিল নব্বই কোটি দ্বিতীষ সভাক্ব-_ 
এন্সপে প্রচার ধর্ম হল বস্থ্ধায 

তৃতীষ দেখনা যবে হয় দেবলোকে 
নব্বই সহঅ্কোটি জাগে ধর্মালোকে 
তিনবার ধর্মসভা হয় তাবঠাই 

কোটি লক্ষ ভিক্ষু ছিল প্রথম সভাষ, 
নারদ পর্বতে ঘবে বুদ্ধ দীপন্কৰ 


আপন প্রশান্তি মাঝে যাঁপে অবসব 


জাঁতক নিদান তি 


ক্ষীণাজ্ব শতকোটি হদ্র সমাবেশ 
দেশন। কবেন তিনি তাদের উদ্দেশ, 
বীর্ধবাঁন মহামুনি বখন বিহবে 
একবাঁব সুদর্শন পর্বত-উপবে, 

নব্বই সহঅকোটি পবিষদ সাথ 
গ্রবাবণা কবেন তথায় লোকনাথ, 
কষ্ছুত্রতে বত আমি ছিলান তখন 
পঞ্চ-অভিভ্রাষ ছিন্চ দু পাবন্দম 
যাপি আমি জটীধাবী তাপ জীবন 
শুন্যমার্গে ইচ্ছামত কবি বিচবণ, 
প্রতিবাবে দশ বিশ সহত্রেক লোক 
দীপহ্কব সন্লিধানে লভে ধর্গালোক, 
একজন, দুইজন, হেন বহুজন 
ধর্মবোধ লভিরাছে-_সংখ্যা অগণন। 
শীলম্থৃতি সমন্বিত সদ্র্ম-শাসন 

সবিশদ স্থবিন্তন্ত বিশুদ্ধ বতন-_ 
দুবে দৃবান্তবে তাহা হয়েছে প্রচাব-_ 
যাব কলে বহুজন লভে মুক্তিপাঁব। 
ড়, অভিজ্ঞা সমন্বিত মহা খছ্ধিমান-- 
চাঁবিলক্ষ ভিক্ষু সদা বহে তীব স্থান! 
অবহত্ব না লভি যে জন গত হয়-_ 
অপবশ হইত তাহাব সে সময়, 
লোকধর্মে অবিচল যত ক্ষীণাশ্রব, 
সন্ধর্ম-শাসনে বত হযে নব সব, 
আপন জীবন বাপে নিল নিষ্পাপ, 
যার ফলে সহজে অর্ত্‌ হয লাভ, 
বম্যবতী নগবীতে ক্তিয়েব ঘবে, 
সদেব-ওবসে আর স্থমেধা জঠবে 
লভে জন্ম লোকনাথ বুদ্ধ দীপদ্বর, 
কুমঙ্গল তিগ্ত বাব অগ্র শিন্যবব, 


৪২ 


জাতক নিদান 


নিত্য সহচব ছিল সাঁগত বাখান, 
নাবী শিষ্তা মাঝে নন্দ! স্থুনন্দ প্রধান; 
বোঁধিতরু পিগ্ললী নামেতে সুবিদিত, 
দীপঙ্কর দেহ আশী হস্ত পবিমিত, 
মহাশাল তরু আব দেবদাঁরু প্রা 
দীগঙ্কব-অবয়ব সদা শোভা পাঁধ। 
লক্ষবর্ষ পবমাঁধু লভি মুনিবব, 

সুদী জীবনব্যাগী অবনী ভিতব ; 
যুক্তিপথে অসংখ্য জীবেবে কৰি ত্রাণ 
লোৌকহিতে বিতবি পবম মার্গজ্ঞান, 
প্রজ্ছলিত শিখাসম কবিয়া বিবাজ 
হযেছে নির্বাণগত শিষ্ঠসহ আজ । 
সেই সব তেজে খদ্ধি, প্রভাব, প্রহীন 
পাদ-চঞ্র-বত্ব তাব অতীতে বিলীন, 
যাহা কিছু সবই হা, অসাব অনিত্য 
স্বপ্ন-সম হয় গত ক্ষণিক নিমিত্ত, 

যখন নিবাণগত বুদ্ধ দীপঞ্কব, 
কোত্ডিন্তেব আবির্ভীব হয অতঃগব, 
মহণতেজ সমন্বিত নায়ক প্রধান 
অপ্রমেয় যশের আলোকে দাপ্চিমান। 





বুদ্ধগণের সাক্ষাৎ 


ভগব।ন দীপঙ্কবেব পৰ এক অসংখ্যেষ কল্প অতিক্রান্ত হইলে জগতে কোগুণ্য 
নামক বুদ্ধ উৎপন্ন হইযাছিলেন। তাহাব তিনটি শ্রাবক সম্মেলন হইযাছিল। 
গ্রথম সম্মেলনে লক্ষকোটি আ্রাবক, দ্বিতীধ সম্মেলনে সহঅ্রকোটি ও তৃতীয় সম্মেলনে 
নব্বই কোটি শ্রাবক উপস্থিত ছিলেন। তখন বোধিসত্ব বিজিতাবী নামক 
বাজচক্রবর্তী হই বুদ্ধপ্রমুখ লক্ষকোটি ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাঁদান দিযাছিলেন। শান্তা 
বোধিসত্বকে "ভবিস্ততে তূমি বুদ্ধ হইতে পাবিবে" এই ভবিস্দ্াণী ব্যক্ত কবতঃ 
ধর্মদেশন! দান কবিলেন। শান্তাব মুখে ধর্মকথা শ্রবণ কবিয় তিনি বাজ্যত্যাগ 
পূর্বক প্রব্রজ) গ্রহণ কবেন। অতঃপব তিনি ভ্রিপিটক শান্তর অধাযন এবং অষ্ট 
সমাপত্তি ও পঞ্চ অভিজ্ঞা উৎপাদন কবিয়৷ অপবিক্ষীণ ধ্যানেই ব্রহ্মলোঁকে উৎপন্ন 
হহলেন। 

কোগণা বুদ্ধেব জন্মস্থান ছিল বম্যবতী নামক নগবী। স্ুুনন্দ নামক ক্ষত্রিষ 
তীহাব পিতা, স্বজাত। নানী মাতা, ভদ্র ও সুভদ্র নাক দুই অগ্রআ্রাবক, অনুরুদ্ধ 
নামক উপস্থাপক এবং তিয্যা ও উপভিত্যা নারী .দুই অগ্রশ্রাবিক। ছিলেন। 
তাহাব বোধিতক ছিল শালকল্যাণী নামক বৃক্ষ, দৈহিক উচ্চতায় তিনি অষ্টাশী 
হস্ত এবং তীহাব আধুক্ষীল ছিল এক লক্ষ বখসব। 

তাহাব পবিনির্বাণেব পবে এক অসংখ্যেষ কল্প অিক্রান্ত হইলে একই কল্পেব 
মধ্যে যথাক্রমে মন্ষল, সুমন, বেবত ও শোভিত এই চাঁবিজন বুদ্ধ উৎপন্ন ইইয়া- 
ছিলেন। মঙ্গল বুদ্ধেব সমযে তিনটি শ্রাবক-সম্মেলন হ্ইযাছিল। তন্মধ্যে 
প্রথম সম্মেলনে লক্ষকোটি শ্রাবক, দ্বিতীয় সম্মেলনে সহম্রকোটি ও তৃতীষ সম্মেলনে 
নব্বই কোটি শ্রাবক উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গল বুদ্ধেব বৈমাত্রেয ভ্রাতা আনন্দ 
কুমাঝ নব্বই কোটি অন্ুচব সহ ধর্মশ্রবণেব উদ্দেপ্তে শাস্তাব নিকট আগমন কবিলে 
তিনি তাহাকে ধর্মেব আনুপৃধিক উপদেশ প্রদান কবিষাছিলেন। তাহা শ্রবণ 
কবিযা তিনি সপাবিষদ প্রতিস্তিদার সহিত অর্থৃত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। 
শান্তা সেই কুলপুত্রগণের পূর্বচাঁৰত অবলোকন কবিষ] তীহাদেব খাদ্ধিম্য পাত্র- 
চীবব লাভেব হেতুসম্পদ দর্শন কবতঃ দক্ষিণ হস্ত প্রসাবণ পুর্ধ্বক “এস ভিন্াগণ” 
বলিয়! সকলকে সম্বোধন কবিলে তনুছূর্তে সকলেই খদ্ধিম্য পাত্রচীববধারী ষণ্ঠীবর্ী 
মদাঁচাব সম্পন্ন স্থবিবে ম্যায় শান্তাকে অভিবাদন ও পবিবেষ্টন কবিয়। উপবেশন 
কবিলেন। ইহাই ছিল তাহাব তৃতীষ শ্রাবক-সম্মেলন। 


3৪ জাতক দান 


০ 2 ক ক বিহিত পেতে 
এমন কি ঘউ-মৃহপাত্র আঁকি পর্যন্ত বৃদ্ধ-প্রভায় সুবর্ণ বন্থাকৃতবৎ গুতা যমান হইত । 


মন্গল বুদ্ধেব পবমীষু ছিল নব্বই নহত্র বংসব। এতকাল পরত চু আলি 
কিছুই ্বকীর বৈশিষ্ট্য বঙ্গাষ বাখিয্ণা একাশিত হুইতে পাবে নাইলে 
লোকেব পক্ষে লিবাবাত্রিব নি:ল্ট কালনীমা নিরূপণ কব? সম্ভব হইত নাঁ। 


দ্বনেৰ হুর্যালোকে বি5বণ কবার ন্যাপ জীবগন বুঙ্গালাকে সঞ্চব? করিত 1 





হে হর মস্স্কা স্ জ্টিস্টিল লহ হি 
তাহাবা নাবাহে কৃহ্নম সমূহৰ বৃন্হাতি এবং প্র-তকাঁন কৃসনসন প্র 





ভোঁবেব কলতান অনু 
নাই তাহা ল বন্ধ উচ্চ নল 
অন্য বুহধধণে কি এই ক্ষত নাই? না, তাহা নব । দকল বুদ্ধ ইচ্ছা কু 


তবে অস্থান্ত বৃন্ধগণ্বে ব্যাম পবিগ্িত স্থানে নীঘাবহ্ধ হ্বাভাবিক জের 
স্টায় মল বৃুদ্ধেব শ'বীবিক প্রভ1 দ* সহত্র চক্রবালে নিত্যকান হাঁনোক বিতর 
কবিত। পূর্ব প্রাবনাহুনাবেই তাহাব এইবপ হইফাঁছিল। 

ইহাই হইল .সই পূর্ব কাহিনী _কোধি5র্ধী পুরণ কবিবাঁব মহ মক্তল 
বুধ বালা বিশ্বন্থব দহ পবন ধামিক নবপতিরূবে জ্মলাভ কবি শ্ীপুতরনহ 
তিনি ব্ক পর্বতের হাহ কোনো পর্বতে তবস্থান কবিতেছিলেন । ভতঃগক 
একদিন বোধিসত্েরে লন্ধর্ম-কাহিনী শ্রবণ কবিয়। ক্ষবদাটিক নামক এক বক্ষ 
ত্রা্ষখেব ছন্মবেশে মহাসতব নিকট উপনীত হইযা ভীহাব হুই শিশু পুত্রকে 
ষাচঞা কবিল। বোধিসত্ব কোনপ্রকার ইতভতঃ না কবিয়। দভামি ত্রাক্ষণকে 
পুত্রদান কবিতেছি, এই ঘোষণার ছাঁবাঁ আসমুড্র বিশাল ধব্ণী কম্পিত কবিতা? 
সানন্দ চিন্তে উভসব পুত্র সম্প্রদীন করিলেন। অনন্তব সেই ব্বাহ্মণকগী বক্ষ চংক্রমণ 
গৃহসীমায় কাাননে পাঁশে দণ্ডায়মান হইয়া কচি মুলাব আঁটি ভক্ষণ করাব হার 
বোধিসত্বে সম্মখেই তাহা স্থকোমল শিশুপুত্রদের ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। মু 
ব্যালন কবিলে যক্ষের মুখগহ্বরে জলন্ত অগ্নিশিখার মত বক্তজ্রোতি দেখিবাও 
বোধিসত্বেব অন্তবে লেশযাত্র ক্রোধও উৎপন্ন হইল নাঁ। ব্বং তিনি তখন 
ভাবিতেছিলেন--“আমাঁব দান উপযুক্ত পাত্রেই প্রদত্ত হইছে । এই চিন্তা 
কবিতে কবিতে তীহাৰ দর্বানগ ষন্থন কবিয়া এক অভূতপূর্ব গ্রীতিব উদ্রেক হইল 
সেই মূহুর্তেই তিনি প্রার্ধনা কবিয়াছিলেন__“এই পুণ্যকর্ধেব ফলম্ঘরূপ আমাব ল্হে 
হইতে উচ্ছল জ্যোতিঃ হিস্ছুরিত হউক।* এই পুর্ব প্রার্থনা ফলেই বুদ্ধত্ লীভেৰ 


শপ 


জাতক নিদবান ৪৫ 


পব তাহাঁব দেই হইতে সমুজ্জল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইযা সর্বদাই দশ সহস্র চক্রবাল 
উত্ভীসিত থাকিত। 

ইহাব মূলে তীহাৰ পূর্বক্ৃত আব একটি ত্ুুকর্মেব ফল বিদ্বান ছিল। মঙ্গল 
বৃদ্ধ বোধিসত্বাবস্থায কোনও এক তথাগতেব ধাতুচৈত্য দর্শন কবিযা--"এই বুদ্ধেব 
উদ্দেম্তে আজ আমাঁব জীবন উৎসর্গ কবিতে হইবে ।” এবখিধ দু সঙকল্প গ্রহণ 
কবিয়া তিনি সলিত! বেষ্টনে দণ্ুপ্রদীপ প্রস্তত কবাব ন্যায় সর্বাঙ্গে বস্ত্রাবৃত কবিয়া 
লক্ষ টাকা মুল্যব একহস্ত গভীব একটি দ্ৃতপূর্ণ হুবর্ণ পারে সহস্র বতিক? 
জালাইয৷ তাহা শিবোপবি স্থাপনেৰ সঙ্গে সঙ্গে যখন তীহাঁব সর্বশবীবে আগুন 
ধবিয়া গেল--সেই অবস্থায় তিনি চৈতা প্রদক্ষিণ কবিতে কবিতে সাবাবাত্রি 
অতিবাহিত কবিলেন। এইভাবে অকণোদধ কাল পর্যন্ত চেষ্টা কবিতে থাকিলেও 
তাহাব লোমকৃপ মাত্র উষ্ণতা প্রাপ্তও হইলনা, পদ্পগ্তে প্রবিষ্ট থাকাব মত তিনি 
নিবাপদেই বহিলেন। ধর্মবক্ষাকাবীকে ধর্মই বঙ্গ! কবিয়া থাকে। ত 
ভগবান বলিষাছেন £-- 


যে জন আঁচবে ধর্ম হয়ে নিষ্ঠাবান 

অগ্রমেধ পুণ্যলাভ, শান্তি অধিষ্ঠান, 

ধর্ম-পথে শুদ্ধ যাব অন্তব বাহিব 

তাব তবে নাহি কোন হেতু অশাস্তিব। 

এই সুকর্মেব ফলেও মঙ্গল বৃদ্ধেব শবীব-প্রভা দশ সহত্র চক্রবাল আলোকিত 

কবিত। তখন আমাদেব 'বোধিসত্ব সুকচি নামক ব্রান্মণরূপে জন্ম গ্রহণ কিয়া 
শাস্তাকে নিমন্ত্রণ কবিবাঁধ মানসে উপস্থিত হইযা শাস্তাব মুখনিঃস্যত সুমধুর 
ধর্ষৌপদেশ শ্রবণ কবিষা বলিলেন-_ 


“প্রভূ আগামী কলোব জন্য আমাৰ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন ।” 
“ত্রাহ্গণ তোমাৰ কতজন ভিক্ষৃব প্রয়োজন ৮” 
“ভন্তেঃ আপনাব পবিষদে সম্প্রতি কতজন ভিক্ষু আছেন £% 
তখন মঙ্গল বুদ্ধের ভিক্ষৃ-সম্মেলন চলিতেছিল। তাই তিনি বলিলেন-_-- 
“লক্ষ কোটি ভিক্ষু» 


প্রভূ, তাহাদেব সকলেব মহিত আপনি আগামীকল্য আগা গৃহে ভিঙ্গান্ন 
গ্রহণ করুন।” শীস্তা সম্মতি জানাইলেন। স্থকচি ব্রার্ণ বৃদধপ্রমুখ সমস্ত ভিক্ষু 
সজ্বকে নিমন্ত্রণ কবিষা! গৃহে ফিবিবার পথে চিন্তা কবিতে লাগিলেন-_“আমি 
এতগুলি ভিক্ষুকে আহীধ্য, যাণ্ড ও চীববাদি দান কবিতে যে অক্ষম তাহা নহে। 
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তবে বসিবাঁৰ আসন কি উপীঁষে ব্যবস্থী কর যাইবে ।” তাহার 
শ্চিনত। উলবেৰ সং নক্ষেই চুবাঁমী হাজাব ঘোজন উর্বস্থিত দেববাজ ইন্দ্র পাঁডু- 
কহুল বর্ণ বিলাল উঞ্ণ হইফা উিল। “কে আমাক এই আনন হইতে স্হ্যিত 
কবিতে চাষ *_-দববাজ ইন্দ্র দিব্যচক্ষে ইহাঁব কা অবলোকন কবিতে কবিতে 
দেখিতে গাইলেন যে-মহামানব স্থুরুচি ব্রাবণ বুদথপ্রমূখ ভিহ্কু সঙ্ঘকে নিম্হ 
কবিষা বসিবাৰ স্থানেব নিমিত চিস্তাহিত হইযাছেন 1? অতএব আমাব তথা 
উপনীত হইঘা পুণ্যাংশ গ্রহণ করা উচিত) এই স্বল্প করতঃ বাসি, কৃঠাব 
ইত্যাদি হস্তে কা্টশিলীব ছদ্দবেশে তৎক্ষণাৎ বোঁধিসতের সম্মুথে আবিভূতি হইবা 
জিজ্ঞাসা কবিলেন_-কাহাবৌকোন কর্ম সম্পীননৈব জন্ত মজুবেব গ্রযোজন আছে 
কি? তাহা শুনিষা কোবিস্তৃ ভিজ্ঞসী! কবিলেন--“আঁপনি কি কি কাজ কবিতে 
সক্ষম ? 

কোনরূপ শিল্পই আমাব অজানা নাই-গৃহ হউক, মণ্ডগ হউক, যে হাহা 
কবাইতে ইচ্ছুক, সব বকম কর্মই আমি সম্পাদন কবিতে সক্ষম |, 

'তাহা হইলে তোমাকে আঁমাব একটি কাজ সম্পীন্ন কবিষা হিতে 
হইবে 1" 

'কি কাজ প্রভু? 

“আগামীকাল আমি বুদ্ধপ্রমুখ লক্ষ কোটি ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ কবিঘাছি তাহান্রে 
বসিবাব ণ্ডগ প্রস্তুত কবিতে পাবিকেন কি ?% 

'ষদি আগনি আমাব পাবিশ্রমিক প্রধীন কবিতে সম্মত থাকেন শীমি প্রস্তত 
কবিযা দিব 1? 

বোধিসত্ব বলিলশ্নে--“ই, নিশ্চয় আপনা পাঁবিশ্ুমিক এদান করিব । 

ধন্যবাঁদের সহিত কাজ কবিতে সম্মত হইষা [তিনি যোগ্য স্থান লহ্বান 
করিতে কবিতে নৈরধ্য-প্রস্থে বাব তেব যৌন বিস্তৃত কফিণ-মগ্ুলেৰ হাঁ 
সমতল বিশিষ্ট একটি উপযুক্ত স্থানে উপনীত হইয়া--'এই স্থানে সপ্তবতুম্ মপ 
খিত হউক" বলিয়। চিত্ত উৎপাদন মাত্রই দেখিতে পাইলেন-_ছন মৃত্তিকা ভে 
কাবধা এক বিবাট মণ্ডন সম্থিত হইয়াছে । সেই মণ্ডপেব বরকত নযুণ্ছ 
বৌগাময় কদন শোভ' পাইতেছিল, বৌপ্যস্তসত অমূহে হ্র্ণষ কজন, মনিসস্তে 
গুবানময কলস, শুবালভ্ত্ত মিময় ক্স এবং সগ্ডবভুমষ শভসমূহে সগুবত্ুমর 
কলস শোভা পাইতেছিল। মও্পেক মাঝে মাঝে পকিছিণী ভাল কুল্গিচা গভ্‌ক' 


৫ 
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নমীরণে তাহা হইতে পঞ্চান্ তৃর্য্যেব বাগ্ধধ্বনিব মত স্ুমধুব শব্ধ নিঃদ্ঘত হইতে" 
ছিল। সেই শব দিব্য সঙ্গীতেব ন্যায় প্রতীষমান হউতেছিল। মাঝে মাঝে “স্থগন্ধ 
কুন্ুম্দাম ংঝুলিয়া পড়ুক” বলিগ়! চিন্ত উৎপাদন কৰিলে বহুবিধ মাল্যদাম 
ঝুলিতে লাগিল। তাঁবপব প্ধবণীতল বিদীর্ণ কবিগ! লঙ্মকোটি ভিক্ষুব বসিবাঁব 
আসন উিত হউক” বলিয়! সঙ্বক্প কবিলে তাহাই হুইল এবং “মণ্ডপেব প্রত্যেক 
কোঁণে একটি কবিয়! জলকুত্ত উিত হউক” এই সম্ধল্প কবিলে সঙ্গে ল্গেই তাহ 
সমুখিত হইল । শিল্পীবেশী দেববাজ ইন্দ্র এই পর্যন্ত সম্পাদন করিয়া! ব্রাঙ্মণেব 
নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন-_-প্রভু, আপলাব মণ্ডপ দেখিযা এখন আমাব 
পাবিশ্রমিক প্রদান করুন।” মহাসত্ব তথায উপস্থিত হইষা মণ্ডপ অবলোকন 
করিলেন। মণ্ডপ দেখিযাই পঞ্চগ্রীতিতে তাহাব সর্বশবীব বাঁবস্বাব বোমাঞ্চিত 
হইতে লাগিল। অতঃপব তিনি মণ্ডপ অবলোকন কবিয়! ভাবিলেন_- 
কিছুতেই এই মণ্ডপ মন্তত্তরূত হইতে পারে নী। আমার মহান সঙ্কল্প এবং 
ত্যাগ-মহিমা হেতু শত্রভবন অবশ্ঠই উষ্ণ হইযাছিল। স্বতবাং দেববাঁজ ইন্ 
কর্তৃক এই মণ্ডপ প্রত্থত হুইয়াছে--তাহাই হইবে । এতাদৃশ (দিব্য ) মণ্ডপে 
শুধু একদিন মাত্র দান দিয়া বিবত হওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না-_যাহাই হউক তিনি 
সপ্থাহকাল যাবৎ দান দেওযাব সঙ্কল্প গ্রহণ কবিলেন। বাথিক বন্ধ দান যত 
গধিমাণই হউক না কেন তাহাতে বোধিসত্বগণ কোনদিনই পবিতৃপ্ত হইতে পাবেন 
না। ত'হাঁব! অলঙ্কত মস্তক ছেদন কবিষা, চক্ষুযুগল উৎপাটন ও হৃদয়-মাংস ছিন্ন 
কবিয়। দান দিতে পাবিলেই দান-কার্ধে তৃপ্তি লাভ কবিতে পাবেন। 

আমাদের বোধিসত্ব শিবিরাজরূপে জন্মগ্রহণ কবিলে নগরীব চতুত্র্পরে দিনে 
পঞ্চমণ স্বর্ণ কর্ষাপণ ব্যয়ে প্রত্যহ দ্রানযজ্জেব অনুষ্ঠান কবিয়াও তিনি দানকার্ধে 
তৃপ্তি উৎ্পাঁদন কবিতে সক্ষম হন নাই। যখন দ্বেববাজ শক্র (বোঁধিসত্বেব 
দানচেতনা পবীক্ষা কবিবাব উদ্দেশ্তে ) অন্ধ ব্রাহ্ষণেব ছদ্সবেশে তাহাব নিকট 
উপস্থিত হইধ। চক্ষ্যুগল যাজ্া কবিযাছিল-_সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চক্ষু উৎপাটন 
কবতঃ অন্ধ ব্রান্ষণকে সম্প্রদান কবিষ। পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। দান দ্েওযাব সময় 
তাহাব চিত্ত ক্ষণিকেব জন্যও দবিখাগ্রস্ত হয় নাই৷ এইরূপই দ্ানকাধেয বোধিসত্- 
গণেব তৃষ্তিব শেষ নাই। অতএব সেই মহানপুরুষ লক্ষকোটি ভিক্ষকে সপ্তাহকাঁল 
যাবৎ দান দেওযা উচিত বিবেচনা কবিয়া সকলকে সেই সুসজ্জিত মণ্ডপে 
উপবেশন কবাইঘা সপ্তাহব্যাগী গব্যপান নামক আহার্য দান কবিলেন। সাধাবণতঃ 
ক্ষীবপূর্ণ বড বড পাত্র উন্নুনে স্থাপন কবিয়! পবিপক ঘনীভূত দুগ্ধেব মধ্যে সামান্ত 
তুল নিক্ষেপ পূর্বক মধু» শর্কবা চূর্ণ ও স্বত মিশরে প্রস্তত এক জাতীয় ভোজ্যকে 
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গবাপান বলা হইযা খাকে। এই দাঁন-কার্যে শুধু মনগয্তগণ পবিবেশন কবিয়া 
শৃঙখল' বক্ষ কবিতে পাবে নাই। দেবতাবাও পবিবেশন কাধে সমানভাবে 
অংশগ্রহণ কবিষাছিলেন। বাঁব-তেব যোজন বিস্তৃত প্রকাণ্ড স্থানেও যখন 
ভিচ্ছুদেব বিবার স্থান সন্কুলান হইল না-তখন ভিন্বুগণ সকলেই স্ব-্ 
খদ্ধিশক্তিব প্রভাবে উপবেশন কবিযাঁছিলেন। পবিসমাপ্ডি দিবসে মহাসতব সকল 
ভিক্ষুব পাত্র ধৌত কবাইয়া প্রত্যেক ভিচ্কুকে ত্রিচীবব সহ পাত্রপূর্ণ অপি, নবনীত, 
গুড ও মধু দান কবিলেন। সক্ঘপ্রধানকে প্রদত্ত চীববখানাব মূল্য ছিল লক্ষ 
কর্ষাপণ। 
শান্তা দানানথমোদন প্রসঙ্গে “এই মহাঁদীনেৰ ফল কিবপ হইবে" সুদূব অনাগত 
পানে দৃষ্টি প্রসাবিত কবিষ! দেখিতে পাইলেন-ছুই অসংখ্যেষ ও এক লক্ষ কল্প 
পবে এই মহাপুকষ জগতে গৌতম নাক বুন্ধ হইবেন। হহী প্রতাক্ষ করিঘা 
তিনি বোধিসত্বকে সম্বোধন কৰতঃ ভবিস্তৎবাঁণী করিলেন-_স্ুমীর্ঘকাল পবে তুমি 
গৌতম নামক বুদ্ধ হইতে পাঁবিবে। বোধিসত্ব শাস্তাব মুখনিংস্থত ভবিস্তত্বাণী 
শ্রবণ কবিঘা ভাবিলেন_-“আমি যদি বুদ্ধ হইব তবে গৃহবাসে আমাৰ 
প্রয়োজন কি £* অতএব তিনি গৃহত্যাগেব সঙ্কল্প কবি বিপুল সম্পদ বাঁশি 
থুথুপিগ্ডেব ন্যায় পবিত্যাগ পূর্বক শাস্তাব নিকট প্রব্রজিত হইযা বুদ্ধবচন শিক্ষা ও 
অভিজ্ঞ! সম্পদ উৎপাদন কবিয়! মৃত্যুব পব ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইযাঁছিলেন। 
মন্ষল বুদ্ধেব জন্মস্থান ছিল উত্তব নাঁমক নগর, উত্তব নামক ক্ষত্রিয় পিতা ও 
তাহাঁব মাতা ছিলেন উত্তব।। স্থদেব ও ধর্মসেন নামক দুই অগ্রশ্রাবক, পালিত 
নামক উপস্থাপক এবং সীবলী ও অশোক। নানী তাহাব ছুই অগ্রশ্রাবিক] 
ছিলেন। তাহাব বোধিতক ছিল নাগেশব বৃক্ষ এবং দেহেব উচ্চতা ছিল অষ্টাশীতি 
ইস্ত। নব্বই সহম্ম বসব আয়ু লাভ কবিয়! তিনি পবিনির্বান লাভ করিলে একই 
সঙ্গে দশ সহশ্র চক্রবাল গাঁ অন্ধকাঁবে আচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং সমস্ত চক্রবাল 
ব্যাপী মানবেৰ বুকফাটা ক্রন্দনেব কলবৌলে এক হাহাকাব ধ্বনি উঠিয়াছিল। 
সুমঙ্গল নামে বুদ্ধ কোগ্ডিণ্যেব পবে 
আবির্ভাব হয এই অবনী ভিতবে, 
ধর্মেব আলোকে তীব হইল উজ্জল 
অন্ধকাব-মুক্ত হুল এই মহীতল। 
এইরূপে দশ সহ ভূবন অন্ধকাব কবিষ1 পবিনিকৃত সেই ভগবাঁনে পব 
জগতে সুমন নামক শাস্তা উৎপন্ন হইযাঁছিলেন। তীহীবও তিনটি শ্রাবক-সন্মেলন 
ছিল। প্রথম সম্মেলনে লক্ষকোটি শ্রাবক উপস্থিত ছিলেন, কাঞ্চন পর্বতে 


জাতক নিদান ৪৯ 


অনুঠিত দ্িতীঘ সন্মেলনে নব্বই সহল্র কোটি এবং তৃতীষ সম্মেলনে অশীতি সহজ 
কোটি শ্রাবক উপস্থিত ছিলেন। তখন বোঁধিসত্ব অতুল নামক মহ! খদ্ধিমাঁন ও 
প্রচুব ক্ষমতাশালী নাগবাজ বপে জন্মগ্রহণ কবিষাঁছিলেন। জগতে “বুদ্ধ উৎপন্ন 
হইয়াছেন* এই কথা শ্রবণ কবিয়া তিনি আত্বীয স্বজনেব সহিত নাগভবন হইতে 
নিষ্কান্ত হইধা লক্ষকোটি আঁবক পবিবৃত সেই ভগবানকে দিব্যতুর্ধে সমর্থন 
জানাইযা প্রত্যেককে একজোভা| কবিধা চীবব সহ মহাদান ষজ্ঞেব গ্রবর্তন কবতঃ 
ত্রিশবণে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সেই ভগবানও তাহাকে 'অনাগতকালে তুমি বুদ্ধ 
হইতে পাবিবে? এই ভবিত্বদ্বাণী কবিষাছিলেন। 

স্থমন বুদ্ধেব জন্স্থান ছিল ক্ষেম! নামক নগবী, পিতা স্থদত্ত নামক নবপতি ও 
মাত] ছিলেন শ্রীমা। শবণ ও ভাবিতত্ব নামক তাহাব ছুই অগ্রশ্রাবক, উদ্বেন 
নামক উপস্থাপক এবং শোন ও উপশোন। নারী দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। 
নাগেশ্বব ছিল তীহাব বোধিবৃক্ষ, দেহেব উচ্চতা নব্বই হস্ত এবং পবমাধূ ছিল 


নব্বই সহত্র বসব । 1 5৫ 


মঙ্গল বুদ্ধেব পব সমন নাঁমেতে 
বুদ্ধবপে আঁবিভাব হয় এ জগতে, 
সর্ববিগ্ভা পাবঙ্গম তুলনাবিহীন 
সর্বজীব মাঝে শ্রেষঠরূপে সমাসীন। 
তাহাব পৰ জগতে বেবত নামক শাস্তা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাহারও 
ভিনটি শ্রীবক-সন্মেলন ছিল। প্রথম সম্মেলনে অসংখা ভিক্ষু এবং দ্বিতীষ ও 
তৃতীয় সম্মেলন প্রত্যেকটিতে লক্ষ কোটি ভিক্ষু সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তখন 
বোধিসত্ব অতিদেব নামক ব্রাঙ্ণৰূপে জন্মগ্রহণ কবিষাছিলেন। তিনি শাস্তাব 
ধর্মোপদেশ শ্রবণ কবিয়] ত্রিশবণে প্রতিঠিত হইযাঁছিলেন এবং অঞ্জলিবদ্ধ শিবে 
সেই তথাগতেব কলুষ-পবিক্ষীণেব গুণ ব্যাখ্যা কবিতে কবিতে উত্তবাসন্গ চীবব- 
দ্বাব। বুদ্ধকে পৃজ1 কবিয়াছিলেন। 
ধন্যব্তী নামক নগবী ভগবান বেবতেব জন্মভূমি, বিপুল নামক ক্ষত্রিয 
পিতা, বিপুলা নারী মাঁতা, বরুণ ও ্রন্মদেব নামক ছুই অগ্রশীবক, সম্ভব নামক 
উপস্থাপক এবং ভদ্র ও স্থৃভদ্রা নারী তাহাব দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। বোধিতরু 
নাগেশ্বব বৃক্ষ, তাহার দেহেব উচ্চতা অশীতি হস্ত ও পবমাধু ছিল যাঁট হাজাঁব 
বসব | 
বেবত নামেতে বুদ্ধ স্থমনেব পবে 
আবির্ভাব হন এই অবনী ভিতবে, 


৫০ জতিক নিদাঁন 


অসীম অতুল সেই জিন লোকোতব 
ধাহাব প্রভা বিশ্ব উজ্জল ভাস্বব । 
তাঁহাব পরে জগতে শোভিত নামক শান্তা উৎপন্ন হইবাঁছিলেন। তাহাবও 
তিনটি শ্রাবক সম্মেলন ছিল। প্রথম সম্মেলনে শতকোটি আবক, দ্বিতীষ সম্মেলনে 
নব্বই কোটি ও তৃতীষ সম্মেলনে আশী কোটি শাবক উপস্থিত ছিলেন। তখন 
বোধিসত্ব অজিত নামক ত্রা্মণরূপে জন্মগ্রহণ পূর্বক শীস্তাব ধর্মোপদেশ অঁবণ 
কবিয়া ভ্রিশবণে প্রতিষ্ঠিত হইযা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান দিযাছিলেন। 
তিনিও তাহাকে তুমি “বুদ্ধ হইবে? এই ভবিত্যদবাণী কবিযাছিলেন। 
ভগবান শোভিতেব জন্মস্থান ছিল নুধর্ম নামক নগব। তাহাঁব পিতাঁব নাম্‌ 
ধর্ম ও মাতাঁব নাম সুখর্সী। অসম ও সুনেত্র নামক তীহাব ছই অগ্রশ্রাবকঃ 
অনোষ নামক উপস্থাপক এবং নকুল ও সুজাতা নানী ছুই অগ্রআ্রাবিকা ছিলেন। 
বোধিতরু নাগেশ্বব বৃক্ষ, দেহেব উচ্চতা আটান্ন হস্ত এবং তাহাব পরমাধু ছিল 
নব্বই সহম্র ধৎসব। 
শোভিত নীমেতে বুদ্ধ বেবতেব পবে 
আবির্ভাব হন আসি অবনী ভিতবে, 
স্থবিনীত চিত্ত ধাব প্রশান্তি-মগন 
তুলনা ধাহাব নাহি হেবে ব্রিভৃবন। 


তাঁহাব পৰ এক অসংখ্যেক্র কল্প অতিক্রান্ত হইলে একই কল্পেব মধো যথাক্রমে 
তিনজন বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিলেন--অনোমদরশী, পদ্ধম ও নাবদ। অনোমদর্শী 
বুদ্ধেব তিনটি শ্রাবক-সম্মেলন ছিল। প্রথম সম্মেলনে আট লক্ষ ভিহ্ষু, দ্বিতীয় 
সম্মেলনে নাত লক্ষ ও তৃতীষ সম্মেলনে ছষ লক্ষ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। 

তখন বোধিসত্ব বহু লক্ষ কোটি যক্ষেব অধিপতি পে উৎপন্ন হইযাছিলেন। 
“জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন” এই কথা! শ্রবণ কবিয1 তিনি তথাঁষ গমন কবত 
ুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসজ্ঘকে মহাদান দিয়াছিলেন। সেই শান্তা তীহাকে “ভুমি বুদ্ধ 
হইবে এই ভবিস্তাঘবাণী কবিধাছিলেন। 

চন্্বতী নামক নগরী ভগবান অনোমদর্শীব জন্মস্থান ছিল। যশবান 
নামক তাহার পিতা, যশোধবা নাঁদী মাতা, নিসভ ও অনোম্‌ নামক ছুই 
অগ্রত্রীৰক, বরুণ নামক উপস্থাপক এবং স্ুন্দবী ও স্থমনা না ছুই অগ্রশ্রাবিকা 
ছিলেন। অজু্বৃক্ষ তাঁহাব বোধিতরু, শবীরের উচ্চতা আটান্ন হস্ত এবং 
পবমাঘু ছিল এক লক্ষ বৎসব। 


জাতক নিদান রত 


শোভিত বুদ্ধেব পবে বুদ্ধ নবোত্তম 
নামেতে অনৌমদশী ষেব। অনুপম, 
মণ্ডিত সতত বহে অনন্ত গৌরবে 
জিনিবাবে পাবে হেন নাহি কেহ ভবে। 


তাহার পরে জগতে পদ্ম নামক শাস্তাব আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহারও 
তিনটি শ্রাবক-সম্মেলন ছিল। প্রথম সম্মেলনে লক্ষকোটি ভিক্ষু দ্বিতীয় সম্মেলনে 
তিন লক্ষ ভিক্ষু এবং গভীব অবণ্যে অন্ঠিত তৃতীয় সম্মেলনে ছুই লক্ষ বনবাসী 
ভিক্ষু সম্মিলিত হুইথাছিলেন। ভগবান পছুমেব সেই গহন বনসণ্ডে অবস্থান- 
কালে নিংহজন্নধাবী বোধিসত্ব নিবোধ সমাপতি ধ্যানাবিষ্ট শাস্তীকে দেখিষা 
্রন্নচিত্তে বন্দনা ও চতুর্দিক প্রদক্ষিণ কবতঃ অতুলনীষ গ্রীতি ও পবমানন্দে 
তিনবাব সিংহনাদ কবিষাছিল। অতঃপব সপ্তাহব্যাপী বুদ্ধান্স্বতিজনিত 
গ্রীতি পরিত্যাগ ন1 কবিয়া--এমন কি আহাবান্বেষণেব কথাও বিশ্থৃত হইযা, 
জীবনেব প্রতিও ভ্রুক্ষেপ না কবিষ। বিপুল আনন্দে বুদ্ধপৃজা! কবিয়াছিল। সপ্তাহ- 
শেষে শাস্তা সমাপত্তি ধ্যান হইতে উখিত হইযা সেই দৃশ্ত অবলোকন কবতঃ 
“সিংহটি ভিক্ষুজ্ৰেব প্রতিও প্রসন্নচিত্তে বন্দনা কবিবে” জানিতে পাঁবিযা 
তিনি ভিক্ষুমজ্ৰেব উপস্থিতি কাঁমন1! কৰিলে সঙ্গে সঙ্গেই ভিন্মগণ তথায় আগমন 
করিলেন। অতঃপর সিংহরূপী বোধিসত্ব ভিক্ষুলজ্যেব প্রতিও পবম শ্রাদ্ধ! প্রদর্শন 
কবিল। শীস্ত। সিংহেব মানসিক অবস্থা উপলদ্ধি কবিতে পাবিধ1 এই ভবিস্বদ্ধাণী 
কবিলেন-তুমি অনাগতে বুদ্ধ হইতে পাবিবে ॥ 

চম্পক নামক নগবী ভগবাঁন পছুমের জন্মভূমি ছিল। তাহা পিতাব নাম 
পছুম ও মাতাব নাম ছিল অসমা। শাল ও উপশাল নামক তীহাব দুই অগ্র- 
আবক, বরুণ নামক উপস্থাপক এবং রাম! ও স্থৃবাম। নারী ছুই অগ্রশ্রাবিকা 
ছিলেন। শোণবৃক্ষ ছিল তাহার বোধিতরু, দেহেব উচ্চতা আটান হস্ত ও 
পরমাযু ছিল লক্ষ বৎসব। 


অনোমদর্শীব পব পছুম নাঁমেতে 
অদ্বিতীয় বুদ্ধ জন্ম লভে এ জগতে । 
তাহাব পৰ জগতে নারদ নামক শীস্তা। উৎপন্ধ হইয়াছিলেন। তীহাবও 
তিনটি শ্রাবক-সম্মেলন ছিল। প্রথম সম্মেলনে লক্ষকোটি ভিক্ষ, দ্বিতীয় সম্মেলনে 


নব্বই সহজ কোটি ও তৃতীয় সন্মেলনে অশীতি সহশ্রকোটি ভিক্ষু উপস্থিত 
ছিলেন। 
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তখন বোধিসত্ব খষি-প্রত্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপ্তি 
আঘযত্ব কবিয়া বুদ্প্রমুখ সঙ্ঘকে মহাদান দিঘা বক্তচন্দন দাবা পূজা! নিবেদন 
কবিষাঁছিলেন। 
ভগবান নাবদেব জন্মভূমি ছিল ধন্যবতী নামক নগবী। পিতা স্্মেধ নামক 
ক্ষত্রিয, অনোম? নারী মাতা, ভদ্রশাল ও জিনমিত্র নামক ছুই অগ্রতশ্রাবক, বাশে্ট 
নামক উপস্থাপক এবং উত্ভবা ও ফান্তনী নারী তাহাব দু অগ্রশ্রাবিক। ছিলেন । 
মহাশোণবৃক্ষ ছিল তাহাব বোধিতরু, দেহে উচ্চতা অষ্টাশীতি হস্ত ও পবমাযু 
ছিল নব্বই সহশ্র বসব । 
পছুম বুদ্ধেব পব হন আঁবি3তাব 
নাবদ নামেতে বুদ্ধ উত্তম ব্বভাবঃ 
ধবাঁতলে নাহি মিলে ধাহাঁব তুলন]। 
প্রতিদন্দবী ধাহাব নাহিক কোন জনা । 
ভগবানি নাবদেব পৰ অর্থাৎ--এখন হইতে লক্ষ কল্প পূর্বে এক কল্পেব মধে 
পদুমূত্তব নামক একজন মাত্র বুদ্ধ উৎপন্ন ইইয়াছিলেন। তাঁহাবও তিনটি শ্রাবব- 
সম্মেলন ছিল। প্রথম সম্মেলনে লঙ্মকোটি ভিক্ষু, বেভার পর্বতন্থ দ্বিতীঘ সম্মেলনে 
নব্বই সহজ কোটি ও তৃতীয় সম্মেলনে অশীতি সহজ কোটি ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। 
তখন বোঁধিসত্ব জটিল নামক বাঁজপুকরবরূপে জন্মগ্রহণ কবিয়া বুদ্ধপ্রমূথ 
সজ্ঘকে ত্রিচীবব দান দিষাছিলেন। তিনিও বোবিসত্বৃকে “ভবিষ্যতে বুদ্ধ হৃইবেঃ 
বলিয়! ভবিষ্বদ্বাণী কবিয়াছিলেন। ভগবান পদুমু্তবেব নময়ে কোন গ্রকাব 
তীধিয় মন্প্রদায় (বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ) ছিল ন1। দ্রেব-মাঁনব সকলেই বৃদ্ধের 
ণবণে প্রতিষ্ঠিত হইযাছিলেন । 
তাহাব জন্মভূমি ছিল হংসবতী নামক নগবী। আনন্দ নামক ক্ষত্রিষ তাহাব 
পিতা, সুজাতা নারী মাতা, দ্বেবল ও সুজাত নামক তাহাঁব ছুই অগ্রশ্রাবক, স্থুমন 
নামক উপস্থাপক এবং অমিতা ও অসদ নানী দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন । শালবৃক্ষ 


ছিল তাহাব বোধিতক, দৈহিক উচ্চতাষ তিনি অষ্টাপী হত্ত এবং তাহাব পবমাযু 
ছিল এক লক্ষ বসব । 


পদুম-উত্তব বুদ্ধ নাঁবদেব পব 
আবির্ভাব হন পুন অবনী ভিতব, 
সর্বলোক-জেতা মেই জিন অবিচল 
বাবিদিব তুল্য ধাব প্রভাব মণ্ডল । 
তাহাব পবে ত্রিশ লক্ষ কল্প অতিক্রান্ত হইলে একই কল্পে যথাক্রমে সুমেধ ও 
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স্থজাত নামক ছুইজন বুদ্ধ উৎপন্ন হইথাছিলেন। স্থমেধ বুদ্ধেবও তিনটি শ্রাবক- 
সম্মেলন হইযাছিল। সুদর্শন নগবে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনে একশত কোটি 
ক্লীণান্রব ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন, দ্বিতীঘ সম্মেলনে নব্বইকোটি ও তৃতীষ সম্মেলনে 
আশীকোটি শ্রাবকেব সমাগম হইর়াছিল। 
তখন বোধিসনু উত্তৰ নামক মানবরূপে জন্মলাভ কবির স্বীয় অশীতি কোটি 
পৌতা ধন ব্যয়ে বৃদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে মহাদান দির! ধর্মশ্রবণ ও ত্রিশবণ গ্রহণ পূর্বক 
সংসাব ত্যাগ কবিকা প্রব্রজিত হইফ্জাছিলেন। তিনিও তাহাকে "ভবিষ্যতে 
বুদ্ধ হইবে? বলিষা ভবিস্দ্বাণী কবিযাছিলেন। 
সুমেধ বুদ্ধেব জনুস্থানি ছিল সুদর্শন নামক নগব। স্থদত্ত নামক বাজা পিতা, 
সুদত্বা নারী মাতা, শবণ ও নর্বকাম নামক দ্ভই অগ্রশ্রাবক, সাগর নাঁমক 
উপস্থাপক এবং রম! ও সুবমা নানী দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। মহানীপ বৃক্ষ 
ছিল তহাব বোধিতরু, একীবেব উচ্চতা অষ্টাশী হত্ত এবং পবমাযু ছিল নব্বই 
সহস্র বৎসব। 
পমুত্তবেব পব স্থমেধ নাক 
গুণে অদ্বিতীষ যিনি বিবল একক, 
তুলনাবিহীন সেই মহামুনিবব 
অণেষ সুখ্যাতি ধাব ভূবন ভিতব। 
তাহাব পৰ জগতে সুজাত নামক শীস্তা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তীঁহারও 
ত্রিবিধ আঁবক সম্মেলন ছিল। প্রথম সম্মেলনে ষাট হাজাব ভিক্ষু, দ্বিতীঘ সম্মেলনে 
পঞ্চাশ হাজাৰ ও তৃতীয় সম্মেলনে চল্লিশ হাঁজাব ভিম্কু উপস্থিত ছিলেন। 
তখন বোধিসত্ব বাজচক্রবর্তীরূপে জন্মগ্রহণ কবিষাছিলেন। বুদ্ধোৎপত্তিব 
সংবাদে তিনি তথায় উপস্থিত হইযা ধর্মশ্রবণ কবতঃ তাহা ( কোষাগাবস্থ ) 
সঞ্চবিধ বত্তাদি সহ চতুর্মহাঘ্বীপেব বাঁজত্ব বুদ্ধপ্রমুখ ভিন্ষুসভ্ঘকে দাঁন কবিয়া স্বয়ং 
শাস্তাব নিকট প্রব্রজিত হুইয়াছিলেন। বাজ্যবাসী প্রজাবুনদ বুদ্ধোৎপত্তিব এই 
সুবর্ণ সুযোগ উপলদ্ধি কবিষ! চাবি মহাদ্বীপব্যাপী সেই বিশাল সংঘারামে 
প্রত্যেকে নংঘমেবক নদৃশ যাবতীয় কর্ম সমাধান পূর্বক বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু স্বেব 
উদ্দেশ্ঠে নিত্যই মহাদান বত্তেব প্রবর্তন করিতেন। সেই শাস্তাও বোধিসত্বকে 
বুদ্ধ হইতে পাবিবে” এই ভবিত্বদ্বাণী করিাছিলেন। 
সুজাত বুদ্ধের জন্মস্থান ছিল সুমঙ্গল নামক নগর। উগগত নামক বাজ 
তাহাব পিতা, প্রভাবতী নারী মাতা, স্থদর্শন ও দেব নামক ছুই অগ্রশ্রাবক, নাবদ 
নামক উপস্থাপক এবং নাগা ও নাগনযাল! নাত্রী ্রাহাব ছুই অগ্রএাবিক1 
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ছিলেন। তীহাৰ বোধিতক ছিল মহাবেণু বৃক্ষ । অল্প ছিদ্রযুক্ত পত্র ও ঘন 
্বদ্ধবিশিষ্ট এই বৃক্ষেব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখামমূহ মযুব-পজ্ঘেব যায় স্থশোভিত 
হইত। সেই ভগবানেব দেহের উচ্চতা! পঞ্চাশ হস্ত এবং পবমাধু ছিল নব্বই 
সহস্র বৎসর | 
মণ্ডক কল্পেতে বুদ্ধ স্থবজাঁত বাখান 
মহ] অবধবে ধাঁব নাহিক সমান, 
ধবায় না মিলে ধাব অন্য সমতল 
সর্বদেহ দিব্য কান্তি পবিধি বিপুল । 
তীঁভাব পব অর্থাৎ--এই হইতে আটাব শত কল্প পূর্বে একই কল্পেব মধ্যে 
যথাক্রমে প্রিষদ পী, অর্থদর্শা ও ধর্মদর্শী নামে তিনজন বুদ্ধ উৎপন্ন হইযাঁছিলেন। 
্রিয়দর্ণী বৃদ্ধেব ত্রিবিধ শ্রাবক-সম্মেলন হইযাছিল। প্রথম সম্মেলনে লক্ষ কোটি 
ভিক্ষু, দ্বিতীঘ সম্মেলনে নব্বই কোটি ও তৃতীয় সন্মেললে আশী কোটি ভিক্ষু 
উপস্থিত ছিলেন। 
তখন বোধিসত্ব বেদত্রয়ে পাবদশী কশ্থপ নামক মানবৰপে জন্মগ্রহণ করিয়া 
শান্তাব ধর্মব্যাথ্য| শ্রবণ কবতঃ ত্রিশবণ ও শীলে প্রতিঠিত হইযা লক্ষ 
কোটি কর্ষাপণ ব্যয়ে এক সঙ্ঘাবাম নির্মাণ কবাইয়াছিলেন। তখন শাস্ত। 


তাহাকে বলিয়াছিলেন--'এই হইতে আটাব শত কল্প পবে তুমি বুদ্ধ হইতে 
পাঁবিবে |, 


ভগবান প্রিয়দর্শীর জন্মভূমি ছিল অনোম নামক নগব। জুদিন্ন নামক 
নবপতি তাহার পিতা, চন্দ্রা নামী মাতা, পালিত ও সর্বদরশী নামক ছুই অগ্র- 
শ্রাবক, শোভিত নামক উপস্থাপক এবং সুজাতা ও ধর্ম দিন] নানী তাহাব ছুই 
অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। তাহার বোধিতক ছিল প্রিয়ঙ্ৃবৃক্ষ, শবীবেব উচ্চত! আশী 
হস্ত ও পরমাযু ছিল নব্বই সহ্র বসব । 
স্থজাঁতেব পবে আসে নাক প্রধান 
প্রিযদর্শী নাম ধাঁৰ জগতে বাখান, 
অনন্ত গৌবব খাব তুলনাবিহীন 
জ্ঞান লাগি হয নাই কাহারো অধীন । 
তাহাৰ পবৰ জগতে অর্থদর্শী নামক শাস্তাব আবিতাঁব হইযাছিল। তীহাবও 
তিনটি শ্রাবক-সন্মেলন ছিল। প্রথম সম্মেলনে আটানব্বই লক্ষ শ্রাবক এবং 


স ও তৃতীয় সম্মেলনে প্রত্যেকটিতে অষ্টাশী লক্ষ করিয়া শ্রাবক উপস্থিত 
ছুলেন। 


জাতক নিদান ৫৫ 


তখন বোঁধিসত্ব স্থুষেণ নামক মহা খদ্িমান তাপস ছিলেন। তিনি 
দেবলোক হইতে মন্দাবব পুষ্পছত্র আনযনপূর্বক তদৃদ্ধাবা ভগবানকে পৃজী 
কবিধাছিলেন। সেই শাস্তাও তাহাকে “বুদ্ধ হইবে? বলিধা ভবিষ্যদ্থাণী করিযা- 
ছিলেন। 
ভগবান অর্থদশাব জন্স্থান ছিল শোভিত নামক নগব। সাগব নামক 
নবপতি পিতা, স্থদর্শনা নারী মাতা, শান্ত ও উপশান্ত নামক দুই অগ্রত্থাবক, 
অভয় নামক উপস্থাপক এবং ধর্মা ও সুধর্ম৷ নামী ছুই অগ্রশ্রাবিক ছিলেন। 
তাহাব বোধিতক ছিল চম্পক বৃক্ষ, দেহেব উচ্চতা অশীতি হস্ত ও পবমাধু ছিল 
লক্ষ বৎসব। তীহাব এবীব-প্রভায চতুর্দিকে যোজন পবিমিত স্থান সর্বদাই 
উদ্ভাসিত থাকিত। 
নবোত্তম অর্থদর্শী জন্মে সে সময 
বাব প্রজ্ঞালোকে হয তমস। বিলযঃ 
সম্যক সম্বোধি লভি সেই নবনাথ 
অন্ধকাবে কবেছেন আলোক সম্পাত। 
তীহাব পব জগতে ধর্মদর্শ নামক শাস্তা উৎপন্ন হুইধাঁছিলেন। তীহারও তিনটি 
শরাবক-সম্মেলন ছিল। প্রথম সম্মেলনে এক কোটি শ্রাবক, দ্বিতীয় সম্মেলনে 
সত্তব কোটি ও তৃতীয সম্মেলনে আশী কোটি শ্রাবক উপস্থিত ছিলেন । 
তখন বোধিসত্ব ব্বর্গবাঁজ্যে দেববাঁজ ইন্দ্রকগে উৎপন্ন হুইয়াছিলেন। তিনি 
্ব্গীয কুস্থম ও দিব্যতুর্ধধবনি সহকাবে বুদ্ধকে পৃজা নিবেদন কবিয়াছিলেন। সেই 
শান্তাও তীহাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কবিপ্রাছিলেন । 
ভগবান ধর্মদর্শীব জন্মস্থান ছিল শবণ নামক নগব। শখণ নামক নৃপতি 
পিতা, সুনন্দা নারী মাতা, পছুম ও ফুশ্তাদেব নামক ছুই অগ্রশ্রাবক, স্থনেত্র নামক 
উপস্থাপক এবং ক্ষেমা ও সর্বনাম]! নানী তাহাব ছুই অগ্রশ্রাবিক ছিলেন। 
তাহাব বোধিতক ছিল রক্তকুববক বৃক্ষ । ইহা! বিশ্বিজালবৃক্ষ নামেও কথিত হয। 
দৈহিক উচ্চতা তিনি অশীতি হস্ত ও তীহাব পবমাঁযু ছিল এক লক্ষ বসব । 
সেই যুগে ধর্মদর্শী জন্মি অতঃপব 
তমোঁময ভ্রিভূুবন কবেন ভাম্বব। 
তীহা'ব পব অর্থাৎ এই হইতে চুবানব্রই কল্প পূর্বে এক কল্পেব মধ্যে সিদ্ধার্থ 
নামক একজন মাত্র বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তীহাবও তিনটি শ্রাবক-সম্মেলন 
হইযাছিল। প্রথম সম্মেলনে লক্ষ কোটি ভিক্ষু, দ্বিতীয় সম্মেলনে নব্বই কোটি ও 
তৃতীয় সম্মেলনে আশী কোটি ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন । 


৫ড জাতক নিদান 


তখন বোধিসত্ব উগ্রতেজন্বী ও অভিজ্ঞ শক্তিসম্পন্ন মঙ্গল নামক তাপস 
ছিলেন। ভিনি মহাজন ফল আহবণ কবিয়া তাঁহ। বুদ্ধকে দান কবিযাছিলেন। 
তাহা ভক্ষণ কথিয়। দানানুমোদন প্রসঙ্গে তথাগত বোঁধিসত্বকে এই কথা ব্যক্ত 
কবিয়াছিলেন_-“এখন হইতে চুবানব্বই কল্প পৰে তুমি স্বোধি লাভ কবিতে 
পাবিবে ॥ 
দেই ভগবানেব জন্মভূমি ছিল বেভাব নামক নগব। জয়সেন নামক নবপতি 
তাঁহাব পিতা, স্ুম্পর্শ নারী মাতা, সন্বহুল ও স্ুমিত্র নামক ছুই অগ্রতীবক, বেবত 
নামক উপস্থাপক এবং পীবলী ও স্থবমা নারী দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন । কণ্নিকাঁব- 
পৃষ্প বৃষ্ষ তাহা বোৌধিত্ক, শবীবেৰ উচ্চতা ষাট হস্ত ও পবমাধু ছিল এক লক্ষ 
বসব । 
ধর্মদর্শী গত হলে সিদ্ধার্থ নামেতে 
বুদ্ধব্ূপে আবির্ভাব হন এজগতে, 
সমুজ্জল ভূর্যসম মহাঁতেজম্য 
অন্ধকাঁব বিদৃবিয়! হলেন উদঘ। 
তাহার পৰ অর্থাৎ এই হইতে বিবানব্বই কল্প পূর্বে একই কল্পেব মধ্যে তিস্য ও 
ফুস্য নামক দুইজন বুদ্ধ উৎপন্ন হইযাছিলেন। ভগবান তিস্তেবও তিনটি শ্রাবক- 
সম্মেলন ছিল। তীহাব প্রথম সম্মেলনে শত কোটি ভিক্ষু, দ্বিতীষ সম্মেলনে 
নব্বই কোটি ও তৃতীয় সম্মেলনে আম্দী কোটি ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন । 
তখন বৌধিসত্ব বিপুল এশ্র্ষশালী ও মহান কীনিমান স্থজাত নামক 
কষতরিয়রূপে জন্মগ্রহণ কবিষা খধিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন পূর্বক প্রচুব খদ্ধিশক্তি অর্জন 
কবিযাছিলেন। অতংপব একদিন তিনি জগতে বুদ্ধোৎ্পত্তিব সংবাদ আবণ 
কবিয়া মন্দাবব পুষ্প ও পাঁবিজাত কুসুম আহবণ করিষা তদ্‌দ্বাবা অন্তবীক্ষে 
পুষ্পবিতান রচনা ও চতুর্পবিষদে গমনশীল তথাগতকে পৃজা নিবেদন কবিষা- 
ছিলেন। সেই শাস্তাও তাহাকে “এখন হইতে বিবানব্বই কল্প পৰে ভূমি বুদ্ধ 
হুইতে পাবিবে” এই ভবিষ্বাঘানী কবিষাছিলেন। 
তথাগত তিষ্তের জন্মস্থান ছিল ক্ষেম নামক নগব। পিতা জনসন্ধ নামক 
ক্ষত্রিয়, পুমা! নাত্রী মাতা” ব্র্মদেব ও উদয় নামক দুই অগ্রত্রাবক, সম্ভব নামক 
উপস্থাপক এবং স্পৃশ্যা ও সুদত্তা নারী তাহাব দুইজন অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন । 
অশন বৃক্ষ তীহার বোধিতরু ছিল; দেহ্বে উচ্চত] ষাট হস্ত এবং তীহাব পবমায়ু 
ছিল লক্ষ বৎসব। 


জাতক নিদাঁন ৫৭ 


সিদ্ধার্থেব পৰে আসে বুদ্ধ তিন্য নামে 
সর্বলোকমান্যবূপে এই ধবাধামে, 
গৌরব প্রভাব ধাব অসীম অপাঁব 
জগত-নাধক সেই সর্বগুণাধাব। 


তাহাঁব পবে ধবাধামে ফুস্য নামক শাস্তাব আবির্ভাব হইযাঁছিল। তাহাবও 
তিনটি শ্রীবক-সম্মেলন হইয়াছিল। প্রথম সম্মেলনে ষাট লক্ষ ভিক্ষু, দ্বিতীয় 
সম্মেলনে পঞ্চাশ লক্ষ ও তৃতীষ সম্মেলনে বত্রিশ লক্ষ ভিক্ষু সম্মিলিত হইযা- 
ছিলেন। 
তখন বোধিসব বিজিতাবী নামক ক্ষত্রিয় নবপতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া! 
বিশাল বাঁজত্ পবিত্যাগ পূর্বক শাস্তাব নিকট প্রব্রজিত হইযাছিলেন। তিনি 
ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যযন কব্তঃ জনগণকে ধর্মোপদেশ প্রদান কবিযাছিলেন এবং 
সেই জন্মে শীলপারমী পূর্ণ কবিয়াছিলেন। ফুস্ত বুদ্ধও তাহাব সম্বোধি লাভেব 
কথা ব্যক্ত কবিষ়াছিলেন। 
কাশী নামক নগবী ভগবান ফুস্তেব জন্মভূমি ছিল। জয়সেন নামক নবপতি 
তাহাব পিতা, শ্রীমা নারী মাতা, স্ুবক্ষিত ও ধর্মসেন নামক ছুই অগ্রশ্রাবক, 
সভিঘ নাঁগক উপস্থাপক এবং চালা ও উপচাল1 নারী দুই অগ্রআ্রাবিকা ছিলেন। 
তাহাঁব বোধিতক ছিল আম্লকী বৃক্ষ, দেহেব উচ্চতা আঁটান্ন হস্ত ও পবমাধু ছিল 
নব্বই সহত্র বৎসব। 
ভিন্ত বুদ্ধ গত হলে ফুষ্য আবির্ভীব 
সর্বলৌক-শান্ত। বাব অতুল প্রভাব, 
অদ্বিতীয় লোকগুক একক বিবল 
ধাহাব সমান নাহি হেবে ভূমগ্ডল। 
তাহা পর এই হইতে একানব্বই কল্প পূর্বে জগতে বিপশ্থিৎ নামক বুদ্ধ উৎপন্ন 
হইযাঁছিলেন। তাহাবও তিনটি শ্রীবক-সন্মেলন ছিল । প্রথম সম্মেলনে আটষাট 
লক্ষ ভিক্ষু, দ্বিতীঘ সম্মেলনে এক লক্ষ ও তৃতীয সম্মেলনে আশী হাজার ভিক্ষু 
উপস্থিত ছিলেন। 
তখন বৌধিসত্ব অতুল নামক মহা! খদ্ধিমান ও প্রবল ক্ষমতাঁশালী নাগবাঁজ- 
ক্ধপে জন্মগ্রহণ কবিয়া তথাগতকে অপ্তবত্রখচিত সুবণ্ণময় আসন দান কবিয়া- 
ছিলেন। তিনিও তাহাকে 'এখন হইতে একানব্বই কল্প পৰে তুমি বুদ্ধ হইবে? 
এই ভবিষ্দধাণী কবিয়াছিলেন। 


৫৮ জাতক নিদান 


বিপশ্থিৎ বৃদ্ধেব জন্মভূমি ছিল বন্ধুমতী নামক নগবী। বন্ধুমান নামক নবপতি 
তাহার পিতা, বন্ধুমতী নারী মাতা, খণ্ড ও তিস্য নামক ছুই অগ্রশ্রাবক, অশোক 
নামক উপস্থাপক এবং চন্দ্রা ও চন্দ্রমিত্রা নামী তাহাব দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন । 
ভাহাব বোধিতরু ছিল পাটলী বৃক্ষ, শবীবেব উচ্চত! আশী হম্ত এবং আশী 
হাঁজাব বৎসর পবমাযুছিল। তীহার দেহেব জ্যোতিঃতে সপ্ত যোজন পবিমিত 
স্থান সর্বদাই আলোকিত থাঁকিত। 
সম্যক সম্ুদ্ধ ফুষ্য পুকষ-উত্তম 
গত হলে বিপশ্চিৎ লভেন জনম, 
দুবদশা প্রভাব বাহাব সদা খ্যাত 
অনাগত অতীত গহজে যেবা জ্ঞাত। 
তীহাঁব পব এই হইতে একত্রিশ কষ্স পূর্বে জগতে যথীক্রমে শিখী ও বিশ্বভূ 
নামক দুইজন বুদ্ধ উৎপন হইযাছিলেন। শিখী বুদ্ধেবও তিনটি শ্রাবক-সাম্মেলন 
হইযাছিল। প্রথম সম্মেলনে এক লক্ষ ভিক্ষু, দ্বিতীয় সম্মেলনে আঁশী হাজাব ও 
তৃতীয় সম্মেলনে সত্ব হাঁজাব ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। 
তখন বোধিসত্ব অরিন্দম নামক নবপতিকূপে জন্মধাবণ কবিষ! বুদ্ধপ্রমুখ 
সঙ্ঘকে ত্রিচীবরাদি সহ মহাদান দিয়াছিলেন এবং সপ্তবত্রমণ্ডিত হত্তীবত্ব ও 
ভিক্ষদেব ব্যবহাধ্য বহুবিধ দ্রব্য দান করিয়াছিলেন। শিখী বুদ্ধও তাহাকে 
ব্যক্ত কবিয়াছিলেন--এখন হইতে ত্রিশ কল্প পবে তুমি সঞ্োধি লাভ করিবে । 
অকণব্তী নাঁমক নগবী সেই ভগবানেব জন্মস্থান ছিল। অকণ নামক ক্ষত্রিয় 
পিতা, প্রভাবতী নারী মাতা, অভিভূ ও সম্ভব নামক ছুই অগ্রশ্রাবক, ক্ষেমাঙ্কৰ 
নামক উপস্থাপক এবং মথিলা ও পছুম1 নানী তাহা দুই অগ্রশ্রাবিক1 ছিলেন | 
পুগুবিক বৃক্ষ ছিল তীহাব বোধিতরু, দেহেৰ উচ্চতা সপ্তত্রিংশ হন্ত ও পবমাযু ছিল 
সাইত্রিশ সহ বৎনব। তীহাব শবীবেব জ্যোতি: তিন যোজন স্থানে আলে! 
বিতরণ কবিত। 
বিপশ্চিৎ গত হলে বুদ্ধ শিখী নামে 
অদ্বিতীষ জিনবূপে আসে ধবাধামে। 
তাঁহীব পৰ জগতে বিশ্বভু নামক শাস্তা উৎপন্ন হইযাঁছিলেন। তীহাবও 
ত্রিবিধ শ্রাবক-সম্মেলন হইয়াছিল। প্রথম সম্মেলনে আশী লক্ষ ভিক্ষু, দ্িতীষ 
সম্মেলনে সত্তব লক্ষ ও তৃতীয় সম্মেলনে ষাট লক্ষ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। 
তখন বোধিসত্ব সুদর্শন নামক নবপতিবপে জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধপ্রমুখ 
সঙ্ঘকে চীববাদি সহ মহাদান দিয় শাস্তাব নিকট প্রব্রজিত ইইধাঁছিলেন। বিবিধ 


জাতক নিদান ৫৯ 


সদাচাব গুণমণ্তিত হইয| তিনি চিত্রদর্শনজনিত গ্রীতি লাভেব স্াঁ বুদ্ধবন্ধের প্রতি 
সর্বদাই স্থপ্রসন্ন থাকিতেন। সেই শান্তাও তাহাকে 'এখন হইতে একত্রিশ কল্প 
পরে তুমি বুদধত্ব লাভ কবিবে+ এই ভবিষ্যদ্বাণী কবিয়াছিলেন। 
ভগবান বিশ্বভুব জন্বস্থান ছিল অনোপম নাঁমক নগব। স্ুপ্রতীত নামক 
ভূপতি পিতা যশবতী নান্দী মাতা, শোণ এবং উত্তবা নামক ছুই অগ্রাবক, 
উপসম্পন্ন নামক উপস্থাপক এবং দাম] ও সমাল1 নারী তাহাব ছুই অগ্রশ্রাবিকা 
ছিলেন । ভর্বাহাব বোধিবৃক্ষ ছিল শাঁলতরু, দেহেব উচ্চতা ষাট হস্ত ও ষাট 
হাঁজাব বসব তহাব পবমাযু ছিল। 
শিখী বুদ্ধ গত হলে আসে অত:পব 
বিশ্বভু নামেতে বুদ্ধ অবনী ভিতব, 
কোথাও নাহিক আব যাহাঁৰ সমান 
সর্বলোৌক-জধী যেবা নাঁষক প্রধান । 
তণহীৰ পৰ এই ভদ্রকল্পেই যথাক্রমে চাবিজন বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন। 
বকুসন্ধ, কোনাগমন, কগ্তপ ও আমাদেব গৌতম বুদ্ধ। ভগবান কক্ষে একটি 
মাত্র শ্রাবক সম্মেলন ছিল। তথায় চল্লিশ হাঁজাব ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। 
তখন বৌধিসত্ব ক্ষেম নামক নবপতিবপে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। তিনি 
বুদধগ্রমুখ সঙ্ঘকে পান্রচীবর এবং অঞ্জন-ভৈবজ্যাদি সহ প্রচুব দান দিযা শাস্তাব 
মুখনিঃস্ৃত ধর্ম শ্রবণ কবিষ! প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। 
ভগবান ককুপম্ষেব জন্মস্থান ছিল ক্ষেম নামক নগব। পিতা অগ্নিদত্ত 
নামক ব্রাহ্মণ, মাতা বিশাখা নারী ত্রাঙ্মণী, বিধুব ও সঞ্জীব নামক ছুই অগ্রশ্রাবক, 
বুদ্ধিজ নামক উপস্থাপক এবং শ্যাম] ও চম্পকা নারী তাহাব ছুই অগ্রশ্রাবিকা 
ছিলেন। তাঁহাব বোধিতক ছিল মহাশিবীণ বৃক্ষ, শববীবেব উচ্চতা চলিশ হস্ত ও 
পবমাযু ছিল চল্লিশ হাজাঁব বসব । 
বিশ্বভৃব পৰে হয় ককুসন্ধ নামে 
বুদ্ধৰপে অবতীর্ণ এই ধবাঁধামে, 
অতুল প্রভাব ধাব সেই নবোত্তম 
গুণ যাব কেহ নাহি কবে অতিক্রম। 
তাহাব পব জগতে কোনাগমন নামক শান্তা উৎপন্ন ইইয়াছিলেন। তাঁহাৰ 
একটি মাত্র শ্রীবক-সম্মেলন ছিল। তথায ত্রিণ হাজাব ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। 
তখন বোবিসত্ব পর্বত নামক নবপতিবপে জন্মধাবণ কবিষা অমাত্যগণ পবিবৃত 
হইঘা শাস্তাব ধর্সোপদেশ শ্রবণ কবিধাছিলেন এবং মহাদান যজ্ঞেব প্রবর্তন 


৬০ জাতিক নিদান 


কিয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষঙ্ঘকে বেশী বস্ত্র চীনাংশুক, কৌশেধ, কম্বদ ও 
সুবর্ণ জবীনিগিত বস্থাদি দান দিয়া শান্তার নিকট প্রব্রজিত হইযাছিলেন। 
তিনিও তীহাকে ভবিষ্যদ্বাণী কবিষাছিলেন। 

সেই ভগবানের জন্মস্থান ছিল শোভাবতী নামক নগবী। যজ্জদত্ত নামক 
্রা্মণ তাহার পিতা, মাতা ধনবতী নারী ব্রা্গণী, ভিয়োসে1 ও উত্তব নামক ছুই 
অগ্রশ্রাবক, সোখিজ নামক উপস্থাপক এবং সমুদ্র! ও উত্তবা নারী তাহাব ছুই 


অগ্রশ্ঞাবিকা ছিলেন। তাহাব বোধিতক ছিল উদুষ্ব বৃক্ষ, দেহের উচ্চত। ত্রিশ 
হস্ত ও তাহার আধু্কাল ছিল হাজাব বৎসব। 


ককুসন্ধ গত হুলে জন্মে অতঃপব 
নামেতে কোনাগমন বুদ্ধ লোকোত্তবঃ 
ভূবন-নায়ক সেই পুকষ প্রধান 

অতুল প্রভাব ধীব অদ্বিতীয স্থান। 


তঁণহাব পব জগতে কশ্তপ নামক শাস্তা উৎপন্ন হুইযাঁছিলেন। তাহাবও 
একটি মাত্র শ্রাবক-সম্মেলন হইযাছিল। তাহাতে বিশ হাজার ভিক্ষু উপস্থিত 


ছিলেন । 
তখন বোধিসত্ব ভ্রিবেদজ্ঞ জ্যোতিপাল নামক মানবপে জন্মগ্রহণ কবিধা 


ধরণীতলে ও উর্ধগগনে সর্বত্রই প্রসিদ্ধি লাভ কবিষাছিলেন। ঘটপ্রস্ততকাবক 
জনৈক কুস্তকারেব সহিত তখন হাব গভীব মিভ্রত] ছিল। তিনি একদিন সেই 
কুম্তকার বন্ধুব সহিত শাস্তাব নিকট গমন কবতঃ পর্ষকথা শ্রবথেব পব প্রব্রজ্যা 
অবলম্বন পূর্বক দু বীর্ধ সহকাবে ত্রিপিটক শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং স্বীয 
সদাচাব গুণে বুদ্ধশাসনকে শোভিত কবিয়াছিলেন। সেই শাস্তাও তাহাকে 
ভবিষ্যদ্বাণী কবিযাঁছিলেন। 

কণ্ঠপ বুদ্ধেব জন্মস্থান ছিল বাবাণসী নামক নগবী। ক্র্ষদত্ত নামক ত্রাদ্ষণ 
তাহাব পিতা, ধনবততী নারী ব্রাক্ষণী মাতা, তিষ্য ও ভারদাজ নামক দুই 
অগ্রশ্রাবক, সর্বমিত্র নামক উপস্থাপক এবং অতুল! ও উরুবেলা নারী ছুই 
অগ্রত্রাবিকা ছিলেন। তাহাব বোধিতর ছিল ্থাগ্রোধ বুক্ষ: দেহেব উচ্চতা 
বিশ হস্ত ও পবমাঁয়ু ছিল বিশ হাঁজাঁব বসব । * 

* পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণেব জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে জাতক-নিদানে বে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া ষায়-- 
ইহার মধ্যে কিছু কিছু বপগকেব আশ্রয় গ্রহণ কর! হইযাছে বলিযাই অনেকেব ধারণ1। দেখা যায, 
ভগবান বুদ্ধেব মতেও ততপ্রবর্তিত গভীব দার্শনিক তত্বপূর্ণ এই ধর্মমত বিজ্ঞব্যক্িগণেবই বোধগম্য । 
ইতরাং সাধাবপ লৌকের নিকট সেই জটিল ও ছুর্ব্বোধা তত্বসমূহ একেবাবেই অর্থহীন এবং নীরস। 
সম্ভবতঃ এইসব কাহিনীর মাধ্যসে স্থুলবুদ্ধিসম্পন্ন মানব সমীজকে সেই নীরম অথচ নৈর্বাণিক ধর্ম 
তত্বে দিকে আবৃষ্ট কবাই ইহাঁর মুখ উদ্দেগ্ত বলিষা মনে হয় । 
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কোনাগমনেৰ পব কশ্ঠপ নামেতে 

বুদ্ধরপে অবতীর্ণ হুন এ জগতে, 

জ্ঞানেব আলোক ধাব সতত ভাস্বব 

ধর্মবা্জ বপে যেবা খ্যাত ধবাপব ৷ 

যেই কল্পে মহামানব দীপক্কব বুদ্ধেব আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, সেই কল্পে অপব 

আবে তিন জন বুদ্ধ উৎপন্ন হইযাছিলেন। বোধিসত্বেব প্রতি তণহাদেব কোন 
গ্রকাৰ ভবিধাদ্াণী নাই, ভদ্দেতৃ তাহাদের বিবয এখানে উল্লিখিত হয় নাই। 
কিন্তু অর্থকথাঁয় সকল বুদ্ধেব নামোলেখ প্রসর্দে ইহা উক্ত হইয়াছে *- 

তহঙ্কব মেধস্কব আদি বুদ্ধ নাম 

কৌগ্ডিণ্য শবণস্কব জ্ঞান-গুণ-ধাঁম, 

বুদ্ধ দীপন্কব আব সমন, মঙ্গল, 

বেবত, স্থমন খষি খ্যাত ধবাতল | 

পছ়ুম, অনোমদর্শী, নীবদ বাখান 

স্বুমেধ, পদুমূত্তব বুদ্ধ ভগবান, 

লোকনাথ, প্রিয়দশী, সম্দ্ধ সুজাত, 

অর্থদর্শী ধর্মদর্শী ধবাঁধামে খ্যাত 

নায়ক, সিদ্ধার্থ, আব তিষা, ফুষ্য নামে 

আব শিখী, বিপশ্চিৎ আসে ধবাধামে। 

বিশ্বভৃ কোনাগমন, ককুসন্ধ আব 

কশ্তপ নায়ক হয জগতে আবাব। 

এই সব সম্যক সম্ু্ধ নিফলছ্ব 

ইবে যত অন্ধকাৰ মুছে পাপ-পন্ক, 

দিবাঁকব সম জ্যোতি কবি বিকিবণ, 

শিধ্য সহ অন্তলোকে কবেন গমন । 

তথাঘ আমাদেব বোধিসত্ব দীপঙ্কবাদি চব্বিশ জন বৃদ্ধের সাক্ষাত লাভ 

কবিযাছিলেন। চাবি অসংখ্যেষ ও এক লক্ষ কল্পেব মধ্যে কশ্তপ বু'দ্ধব ঠিক 
পবে এই সগ্যক সমুদ্ধ ব্যতীত অন্য বুদ্ধেব আবিভাব হয় নাই। দীপক্থবাদি 
চব্বিশজন বুদ্ধেব নিকট প্রাপ্ সেই সব ভবিষ্যৎ-বাণী অগ্গসাবে--যেহেতু 
বোধিসত্বগণ এই অষ্ট গুণের অধিকাবী-_ 

মন্থব্যত্ব, পুরুষত্ব শীস্তাদবশন, 

প্রত্রজ্যা, অহ্ত্ব লাভ হেতৃন্মপ ধন, 
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খদ্ধিবল--অধিকাঁকঃ ছন্দ সমাবেশ, 
জীবন উৎসর্গ ধাৰ বুদ্ধেব উদ্দেশ 
এই অষ্ট গুণ যেব1 কবে অধিগম, 
সার্থক প্রার্থন৷ তব সফল জনম । 


বোধিসত্ব স্ষেদ এই অষ্টবিখ যোগাযতাব অধিকাবী হইধ1 দীপদ্ধব বুদ্ধের 
পদমূলেপ্রার্থনা কবিষ1 "আমি সকল দিক্‌ হুইতে বুদ্ধ হইবাব গুণবাশি আহরণ 
করিব” এইরূপ বিপুল উৎসাহে বুদ্ধকাঁবক ধর্ম চঘনকবিতে কবিতে ভিনি প্রথমেই 
দানপাঁবসী দেখিতে পাইলেন। এইভাবে দানাদি পাঁবমী সমূহ সঞ্চঘন ও পূর্ণ 
করিয়া! বিশস্তব জন্মে অবতীর্ণ হইলেন । এই সুদীর্ঘ চলার পথে সঞ্চবণশীল 
বুদ্ধ প্রার্থনাকাবী বোবিসব্দেব স্থফল এইভাবেই বর্ণনা কৰা হুইযাছে। 


বুদ্ধবূপে অবতীর্ণ হবে যে মানি 
সর্বগুণাধাব সেই পূর্ণ অবধব, 

যুগ যুগ জন্ম লভি সেই মহাজন 
পবিক্রম কৰে পথ অসংখ্য যোজন, 
না! হেবে নিব্য কভু কিংবা! শৃন্যমাঁঝ। 
কোন কালে সেই নব কবে না বিবাঁজ, 
ক্ষুধা তৃষ্ক] অনটনে নহে বিচলিত-_ 
ক্ষুদ্র প্রাণীক্ষপে জন্ম না লতে ক্ৃচিৎ। 
যদিও মন্ষ্যৰপে জনমে মে জন 
জন্মান্ধ বধিব মৃক না হয কখন, 
নাবী নপুংসক কিছ! ক্লীব যেই নব 
বুদ্ধ'পদ নাহি লভে এই মত্যপব। 
পঞ্চ গুরুপাপ-মুক্ত পুরুষ-উত্তম 
কর্মফল-ভাবনাষ যেব1 পাবঙ্গম, 
মিথ্যাদৃষ্টি যাহাবে নাহিক করে বশ 
সত্য-অন্থবাগে চিত্ত নিধত সবস। 
বদিও বা জন্ম কতু সুবধামে লভে 
ভাবনাবিহীন চিত্ত কভু নাহি হবে; 
জন্মচক্র-আবত'নে নাহিক বন্ধন 

সদা মুক্ত চিত্ত তাব ভাবনা-প্রবণ, 
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জন্মাস্তব-চক্র হতে মুক্তিব লাগিয়] 
চব্ম নৈক্ষম্য মার্গে বহেন জীগিয়া, 
পূর্ণ কবি সর্ববিধ পারমী সাধন 
লোকহিতে সতত কবেন বিচব্ণ। 


পরমার্থ পারমী 


এবছিধ সুফল সন্বপ্ধে পবিপূর্ণ অবহিত থাকিষা৷ পাঁবমীগুণ সঞ্চয়নে 
হাব সেই সুদীর্ঘ কাল ব্যাপী অভিযানেব মধ্যে দানপাবমী পবিপুবণার্থে তিনি 
যাহা কবিয়াছেন তাহাব তুলনা নাই। যেমন-_অকীতি ব্রাহ্মণকালে, শঙ্খ 
ব্রাঙ্মণকাঁলে, তন্দরপ ধনগ্রধ বাঁজ, মহাস্ুর্শন, মৃহাগোবিন্দ, নিমিবাঁজী, চন্দ্রকুমাব, 
বিসয় হু শ্রী, শিবিবাঁজা ও বিশ্বস্তব জন্মে তিনি দানেব যে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত 


স্থাপন কবিয়াছেন--তাহাব পবিমাপ ঠিক কবা সম্ভব নয়। শশপশ্ডিত জাতকে 
বল! হইয়াছে-_ 
কভু যদ্দি কেহ আসে আহাব কাবণ, 


নিজ দেহ তাহাবে কবিন্ু সমর্গণ, 
দানে কাবে। কাছে নাহি মানি পবাজয় 
এহেন পূর্ণতা মোর হয়েছে উদয। 
এই প্রকাঁবে বিভিন্ন জন্মে বছুবাব আত্মদানেব দ্বাবা তিনি দাঁনেৰ পরমার্থ 
পারমী পূর্ণ কবিয়াছিলেন। 
তন্দ্রপ শীলবান, চম্পেয়্য ও ভূবিদত্ত নাগবাজরূপে এবং ছদ্দস্ত হস্তী ও জয়দ্িশ 
বাজপুত্র অলীন শক্রকুমার কালে শীলপাবমী পবিপৃবণার্থে তিনি যে যন্ত্রণা সহ 
কবিয়াছেন তাহার তুলন] নাই। শঙ্খপাল জাতকে বল! হইয়াছে ₹-- 
শীলগ্তণে ছিল মম এক্সপ দৃঢতা 
কোনও কাঁবণে যাব কবিনি অন্যথ! 
ভোজেব তনয় মোবে বিধ্যাছে শূলে 
ক্রোধপববশ তবু হই নাই ভূলে। 
এই প্রকাবে তিনি মৃত্যাসম যন্ত্রণা সহ করিয়া শীল সাধনা পরমার্থপারমী 
-পূর্ণ কবিষাছিলেন। 
তন্রপ সৌমনস্ত কুমাব, হত্তীপাল কুমার ও অয়োধৰ পণ্ডিতকালে বিশাল 
বাজত্ব পবিত্যাগ পূর্বক নৈচ্কম্য পাঁবমী পবিপুরণার্থে তিনি ত্যাগের থে 
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পবাকাষ্ঠা প্রদশ্শন কবিবাছেন, তাহা অতুলনীয় । চুল হুতনৌম জাতকে বলা 
হইযাছে-- 
নিন্িবন সম বাজ্য কবির়াঁছি ত্যাগ 
চিন্তে মোব জেগেছিল এহেন বিবাগ। 
এইবপে তিনি জন্ম ভন্থান্তবে নিঃদক্ধ জীবন বাঁপনেৰ উদ্দেশ্যে বহুবাৰ 
বাজাত্যাগ কৰিষা বৈবাগ্যেব পবমার্ধ গাবনী পূর্ণ কবিবাছেন। 
তন্্রপ বিধুবপপ্ডিত, কুদ্দাল পণ্ডিত. অবক পণ্ডিত বোধিপবিব্রাজ্ক ও 
মহৌষং পিতকপে প্রজ্ঞা পাবমী পবিপৃবণেব ক্ুন্ যাহী কবিরাঁছেন ভগতে 
তাহাব দৃষ্টান্ত বিবল। শত্রতত্ত জাতকে সেন পণ্ডিত জন্মে উ্ত হইয়াছে__ 
জ্ঞানবলে ব্রাহ্মণে কবেছি আমি পাব, 
জ্ঞানে মোব সমতল নাহি কেহ আব, 
এহেন পূর্ণত জ্ঞানে কবেছি নাধন 
মোঁব কাছে মুক্তিপথ লভেছে ব্রাঙ্গণ। 
ভস্বাপ্রবিষ্ট সর্প দেখাইঘা যেমন তিনি গ্রজ্ঞাব পবদার্থ পাবদী পুর্ণ 
কবিষাছিলেন-_তদ্রপ বীর্ধপাঁরদী ইত্যাদিও পবিপুবণার্থ যাহা কবিধাছেন-__ 
তাহাব তুলনা নাই। মহাজ্নক জাতকে বল হইঘাছে-_ 
তীব হতে বহু ₹ুবে মহানিন্থ জলে 
যবে সব যাত্রী গেছে মৃত্যু কবলে 
তবুও অনন্তচিত্ত চলেছি একাই 
এক লক্ষ্যপথ মোব, অন্ত চিন্তা নাই । 
এইবপে মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বীর্ধেব পবমার্থ প্রাঞ্ত হইয়াছেন । 
ক্মান্তিবানদী জাতকে বলা হইযাছে-_ 
প্রাণহীন জভ সম এদেহে আমাৰ 
কাশীবাজ কুঠাব হেনেছে বাঁব বাব, 
তবুত্রার গুতি আমি কবি নাই ক্রোধ 
হেন অবিচল যোব ছিল ন্বান্তি বো । 
এইবপে তিনি চৈতন্যহীন জভ পদার্থবৎ মহানত্রণা সহ করিথা ক্ান্থিব পবমার্থ 
প্রাপ্ত হইযাছেন। 
মহাস্ুতসেম জাতিকে বলা হইয়াছে £__ 
শত যোদ্ধা মৃত্যু হতে কবিয়াছি ত্রাণ 
সত্যবক্ষ| কবিয়াছি দিষ] নিজ প্রাণ । 
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এইরূপে তিনি জীবনে বিনিমধে সত্যবক্ষা কবিয়া সত্যেব পবমার্থ পাবদী 
পূর্ণ কবিয়াছেন__ 
মুগপক্ষ জাতকে বলা হইধাছে £- 
কবি নাই অবহেল1 জনক জননী, 
ব্শ-খ্যাতি নিন্দনীয় কত নাহি গণি, 
শ্রেয়বপে সম্যক্‌ সম্বোধি আমি মানি 
বোধিলাভ চবম কর্তবা বলে জানি। 
এইরূপে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া তিনি ব্রত অধিষ্ঠানেব দ্বাব1 পবমার্থ 
অধিষ্ঠান পাঁবশী পূর্ণ কবিয়াছেন। 
একবাঁজ জাতিকে উক্ত হইযাঁছে £-- 
কাহাঁবেও নাহি ডবি নাহি কাবো ত্রাস 
সর্বজীবে করুণা বিলাতে শুধু আশ। 
এইব্নপে তিনি জীবনেব প্রতিও ভ্রক্ষেপ না কবিধা সকলেব প্রতি মৈত্রী- 
গবাণ থাঁকিয মৈত্রীব পবমার্থ পাবমী পূর্ণ কবিয়াছেন। 
লোমিহংস জাঁতকে বলা হইয়াছে ₹-- 
কবেছি শ্মশান শয্যা, শিথান কঙ্কাল, 
উপহাস কবিয়াছে গ্রামেব বাখাল, 
তবু আমি নিধিকাব ছি সর্বক্ষণ 
বিচলিত কিছুতে হ্যনি মম মন। 
এইরূপে গ্রামা বাঁলকগণ কতৃক তাহাব দেহে মল মৃত্র প্রক্ষিপ্ত হইলে অথব! 
সুগন্ধ পুষ্প মাল্যাদি বর্ধিত হইলেও সুখে কিংবা দুঃখে তিনি উপেক্ষা 
( মধ্যস্থ ) ভাঁবেব ব্যতিক্রম না কবিষ1 পবমার্থ পাবমী পুর্ণ কবিধাছেন। 
এই গল্প সমূহ এখানে সংক্ষিগ্রভাবেই দেওয়া হইযাঁছে। গঙ্লগুলি “বিষ 
পিটক” হইতে বিস্তাবিতভাবে জ্ঞাতব্য । এইবপে তিনি পাবমী পুর্ণ কবিতে 
কবিতে বিশ্বীস্তব জন্মে উপনীত হয! £-_ 
নিঃসংজ্ঞ নির্বেদ এই বস্থমতী বটে, 
সুখে ছুঃখে যাহা বিকাব নাহি ঘটে » 
হেন পূর্থী সপ্তবাব হয়েছে কম্পন 
মম মহাদান তেজে হয আলোডন। 
এইবূপে মহাপৃথিবী-কম্পনকাবী পুণ্যকর্ষ সমূহ সম্পাদন কবিগ্] বোহিসত্ব 
আফুশষে তথা হইতে বিদায় লইফ1 তুষিতস্বর্গে উৎপন্ন হইলেন। দীপঙ্কর 
বুদ্ধেব পাদমূলে বৃত্ত প্রার্থনাব পব হইতে তুষিত ব্বর্গে উৎপত্তি পর্যন্ত এই বিস্তৃত 
ঘটনাবলী দুব-নিদান নামে পবিচিত। 
৫ 


৬ জাতক নিন 


অবিদুর-নিদীন 
অহামায়ার স্বপ্ন 

বৌ1বিসত্ব তুষিত ত্বর্গে অবস্থান কবিবাব সমষেই পৃথিবীতে “বুদ্ধ- 
কোলাহল” দেখ] দিষাছিল। সাঁধাবণতঃ জগতে তিন প্রকাবেৰ কোলাহল উৎপন্ন 
হইয1 থাকে । কল্প-কোলাহল, বুদ্ধ-কোলাহল ও চক্রবর্তী-কোলাহল। বক্তবর্ণ 
বন্ত্রপবিহিত অতীব বিরুত বেশধাবী লোকবৃহ নাঁমক কামাবচব দেবগণ 
নগ্রশিবে আলুলাধিতকেশে মনুষ্যপথে বিচবণশীল ও বোকগ্যমান অবস্থায় উভয় 
হস্তে অশ্র' মোঁচন কবিতে করিতে জগতে ঘোঁষধণ1 কবে যে--“লক্ষবর্ষ পরে কল্প 
সষ্টি হইবে । অর্থাৎ এই হইতে এক লক্ষ বসব অতিক্রান্ত হইলে নব কলেব স্থষটি 
হইবে । অতএব এই জগৎ বিনষ্ট হইযা যাইবে, মহাসমুদ্র শুকাইয়! যাইবে 
এবং পর্বতবাঁজ সুমেক সহ মহাপৃথিবী দগ্ধ হইস্কা বিনষ্ট হইবে । এইরূপ ব্র্থলোক 
অবধি সব স্থাট্টি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয ষাইবে। বন্ধুগণ, সকলে মৈত্রী ভাবন! 
কব করুণ! মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা কব এবং মাতাপিতা ও বযোজোষ্ঠদেব 


সেবা কর।ঃ ইহাকে বল] হয কল্পকোলাহল। 
“এই হুইতে সহজ বৎদব অকিক্রান্ত হইলে জগতে সর্বজ্ঞবুদ্ধেব আবিতভাব 


হইবে, লোৌকপাল দেবগণ ইহা! অবগত হইধা পৃথিবীতে বিচবণ কবিতে কবিতে 
ঘোঁষণ! কবে যে-_“এই হইতে সহত্র বসব পৰ জগতে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন? 
ইহাকে বুদ্ধ-কোঁলাহল বলা হয । 

শতবর্ষ পব জগতে চক্রবতাঁ বাজা উৎপন্ন হইবেন দেবগণ মনুস্তলোকে 
বিচবণ কবিতে কবিতে এই সংবাদ ঘোষণা করে যে__“বন্ধুগণ, এই হইতে শতবর্ষ 
অতিক্রান্ত হইলে জগতে চক্রবর্তী বাজা উৎপন্ন হইবেন।” ইহাঁকে চক্রবর্তী 


কোলাহল বল। হয। 
এই ত্রিবিধ কোলাহল জগতেব বুহত্তব কোলাহল নামেই অভিহিত। তন্মধ্যে 


বৃদ্ব'কোলাহলেব শব শ্রবণ কবিয়] দশ সহজ চক্রবাঁলেব সকল দেবতা একস্থাঁনে 
সম্মিলিত হইয1 “অমুক সত্ব বৃদ্ধ হইবেন? জানিতে পারিয়া সকলে তাহা নিকট 
উপনীত হুইয়| আযাঁচন কবেন। দেবগণেব আাচন কালে পূর্বনিষিত্ত সমূহ 
প্রকাশ পাইতে থাকে। তথন চতুর্মহারাজিক-শক্র-সুযাম-তঁষিত-গবনিস্িত- 
বশবর্তী ও মহাতরহ্ধা সহ সমস্ত চক্রবালেব দেবগণ এক চক্রবালে সম্মিলিত হইযা 
তুষিতভবনে বোধিসঘ্বেব নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা কবেন যে "বন্ধু, তুগি 
যে দশপাবমী পূর্ণ কবিষাছ, তাহ? শত্রসম্পদ, মাবসম্পদ, ব্রহ্মসম্পদ কিন্বা চক্রবর্তী 


জাতক নিদাঁন রি 


সম্পদ লাভেব প্রত্যাশায় পূর্ণ কৰ নীই। বিশ্বমুক্তিব উদ্দেসটে সর্বজ্রতা প্রী্থন! 
কবিধাই পূর্ণ কবিযাছ। হে বন্ধু, বুদ্ধত্ধ লাঁভেব কাঁল এখন সমাগত এবং বুদধাতেৰ 
সমঘ আজ তোথাব নিকটবতী 1, 
অতঃপব মহাসত্ব দেবগণকে স্বীকৃতি দেওযাব পূর্বেই ষথাক্রমে কাঁল-দ্বীপ 
-দেশ-কুল এবং জলনীব আঁধুক্ষীল ইত্যাদি এই পঞ্চবিধ মহাবিলোকন 
অবলোকন কবিলেন। তন্মধ্যে ইহা বুদ্ধ হইবাঁৰ উপযুক্ত কাল কিনা, নাকি 
অকাঁল--এই ভাবিয়া গ্রথমেই কাল অবলৌকন কৰিলেন। তথায় মাঁচষেব 
লক্ষ বছবের অধিক আধুফ্ালকে যথার্থ কাঁল বলা যাঁধ নাঁ। যেহেতু তখন 
প্রাণিগণেব চিতে জন্মভবা-মৃত্যু ইতাঁদি অনিত্য বিষষে প্রতীতি জন্মে না। 
অথচ বুদ্ধগণেব ধর্মদেশনা কদাপি ত্রিলক্ষণমুক্ত হয নাঁ। তাহাদিগকে অনিত্য, 
ছুখ ও অনাত্ব সন্বন্ধে উপদেশ দিতে থাকিলে তাহাবা এই সব কি 
বলিতেছেন--ভাবিয়1 তত্প্রতি মনোযোগ দেওযা কিন্বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন কব) কর্তব্য 
বলিয়াও মনে কবে না৷ ফলে তখন মানুষে পক্ষে ধর্মজ্ঞান লাঁভ সম্ভব 
নষ। তাঁহীব অভাবে বুদ্ধশাসন টৈর্বানিক হয় না। তছ্েতু ইহা বুদ্োৎপ্ভিব 
পক্ষে অকাল বলা হইযাঁছে। 
শতবর্ষের কম আযুফালিও বৃাবিভাবেৰ উপযুক্ত কাল নষ। যেহেতু, তখন 
প্রীণিগণ অত্যাধিক ফলুষপবাধণ থাকে । সেই কলুষিত সত্বদেব উদ্দেস্টে প্র 
উপদেশ কোন ফলগ্রস্থ হয় নী। জলৌপবি অঙ্কিত বেখাব মতই তৎঙ্গ' 
মিলাইঘা যাঁয়। তন্বেতু তাহাও অকাল ব্লা হইযাছে। বস্ততঃ লক্ষ টা 
হইতে নির্ন এবং শতবর্ষ হইতে উর্ধ আযুফালকেই যথার্থ কাল বলা হয় 
তখন মানবেব আস্ুদণীল শতবর্ষ ছিন। অতৃএব সেই মহানপুরুষ বুঝিতে পাবিলেন 
যে তীহাব আবিভাবেৰ সময হইফাছে ! 
ত:পবৰ তিনি দ্বীপ অবলোকন মানসে হু স্গুঙ ভীপমালা-পবিবোইিত 
রী অবলোকন কবিধ! দেখিতে পাইলেন যে একমাহ ভ্দ্বীপেই বুদ্ধ 
উত্প ৩ থাঁকেন। অন্য তিন্‌ দ্বীপে বুক্গেব আবির্ভীব নাই। তৎপব তিনি 
দশ হাজাব যোজন বিভৃত বিশাল অথন্বীগে টব কোন্‌ পঁদেশে বুদ্ধ উৎপন্ন হন, 
অবলোকন কবিযাঁ মধ্যমদেশ দেখিতে গাইলেন! 
মধ্যযদেশেব সীমা-- পূর্বদিকে কজঙল নামক নগব, তাঁব অপবদিকে মহাশাল 
তাঁবপব গ্ুত্যন্ত জনগর , পূর্ব-দক্ষিণ (কোণে) দিকে সঙ্গলবতী নী, তাঁব 
অপবনিকে প্রত্যন্ত জনপদ , দক্ষিণদিকে হেতকণিকা নামক নগবী, তৎপব 


গু 


হান 


ড৬৮ জাতক নিদান 


প্রত্যন্ত জনপদ; পশ্চিমদিকে থুন নামক ত্রান্মণ গ্রাম, তৎ্পব প্রত্যন্ত জনপদ, 
উত্তবদ্দিকে উপীবধ্বজ নামক পর্বত, তৎপর প্রত্যন্ত জনপদ । উপবি বর্নিত 
সীমাব মধ্যভাগেব স্থানটি মধ্যমদেশ নামে অভিহিত। বিনযপিটকে উল্লিখিত 
এই ম্ধ্যমদেশ দৈর্ধে তিনশত যোজন, বিস্তাবে আডাইশত যোজন এবং ইহাব 
পবিধি নশত যোজন । এই প্রদেশে বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ, অগ্রশ্রাবক, চক্রবর্তী 
বাজ এবং অন্যান্য মহাক্গমতাশালী ক্ষত্রিধ-রান্মণ-গৃহপতি ও মহা শ্রেঠিগণ উৎপন্ন 
হইয়া থাকেন। ইহাব ব্তগান নাম কপিলবস্তি নগব। "আমাৰ তথা উৎপন্ন 
ইওয় উচিত” বোধিসত্ব এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবিলেন। 

অতঃপব তিনি কুল অবলোকন কবিতে কবিতে দেখিতে পাইলেন যে 
“বুদ্ধগণ কদাপি বৈশ্ঠ কিম্বা শৃদ্রকুলে জন্মগ্রহণ কবেন না। বিশ্ববিশ্রুত 
ক্ষত্রিয় অথব' ব্রাহ্মণ এই ছুই কুলেই জন্মগ্রহণ কবিয়] খাঁকেন। বত'মাঁন জগতে 
ক্ষত্রিয কুলই শ্রেষ্ঠ । সুতবাঁং তথায় জন্মগ্রহণ কবিব। শুদ্ধোদন নামক নবপতি 
আমাব পিতা হইবেন ।* 

তাবপব জন্বিত্রী পর্যবেক্ষণ কবিতে কবিতে দেখিলেন--বুদ্ধমাতী! 
কখনও লোভী, চবিভ্রহীন] এবং মগ্ভপাধিনী হুন ন1। তাহাঁব] লক্ষ কল্পাবধি 
পাবমীপূর্ণ এবং জন্মাবধি অখগ্ডভাবে পঞ্চশীল বক্ষা কবেন। মহামায! নারী দেবী 
এতাদৃশী নাবী । অতএব তিনিই আমাব জননী হইবেন |» 

তাহাব আযুক্কাল আব কতদিন অবশিষ্ট আছে--অবলোঁকন কধিয1 
দশমান একসপ্াহ মাত্র দেখিতে পাইলেন। এইভাবে পঞ্চ মহাবিলোকন 
অবলোকন কবিষ। দেবগণে প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া! তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিযা 
বলিলেন--“বন্ধুগণ, প্রকৃতই আমাব বৃদ্ধ হইবাব সগঘ আঁসম্ন। এখন তোমবা 
যাইতে পাব ।” এই প্রকাবে দেবগণকে বিদাধ দয স্বযং তুষিত-দেবগণ কর্তৃক 
পবিবৃত হইয়া নন্দনবনে প্রবেশ কবিলেন। সব দেবলোকেই নন্দনবন আছে। 
গেবগণ তথায় তাহাকে “এখান হইতে চ্যুত হইয়া স্থগতিতে যাও” এই বলিষা 
পূর্বকত কুশলকর্ম সমূহ ম্মবণ করাইযা দিতে লাঁগিল। তিনি কুশলম্মারক দেবগণ 
কতৃকি পবিবৃত হইয়া এইভাবে বিটরণ কবিতে কবিতে তথা হুইতে চ্যুত হইয। 
মহামায়! দেবীব গর্ভে প্রতিসদ্ধি গ্রহণ কবিলেন। ইহাব বিস্তারিত আন্পুবিক 
বিববণ নিগ্বে প্রদত্ত হইল। 

সেধিন কপিলবাত্ত নগবে আধাঁচ-উৎসব অনুষ্ঠিত হইভেছিল। অন্তবীক্ষে 
আধাঢ- নক্ষত্র বিবাজধান। লমত্ত নাগবিক নক্ষত্র-ক্রীডায় মত । এই 
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উপলক্ষে মহামায়া দেবী পৃর্নিমাঁৰ সপ্তাহকাল পূর্ব হইতেই মাদকজাত দ্রব্যাদি 
ভোজনে বিবত থাঁকিযা বিবিধ স্ুগন্ধমাল্য ও বিচিত্র বিভূতি সম্পন্ন সেই বাঁজকীয 
নক্ষত্রক্রীডা উপভোগ কবিতে কবিতে সপ্তম দিবসেব প্রত্যুষ সময়ে শষ্যাত্যাগ 
কবিধা স্থুবাসিত জলধাবাষ অবগাহনান্তে চাবিলক্ষ মুদ্রা ব্যষে এক মহাদান 
যজ্জেব আযোজন কবিলেন। অতঃপব সর্বাল্কাবে বিভূষিতা দেবী উত্তম 
ভোজন গ্রহণ কবিয়1 উপোসথ ব্রত অধিষ্ঠান পূর্বক সুসজ্জিত প্রকো্েব শেষ 
পালক্কোপবি নিদ্রিতা হইলেন। নিপ্রিতাবস্থায় দেবী বাত্রিতে এই, স্বপ্ন 
দেখিলেন £- ও ৮৫ 

চাবিজন দ্রিকপাল মহাঁবাঁজণ পালক সহ দেবীকে ভূমি হইতে উত্তোলন কবিয়া 
হিমালঘেব ঘাট যোজন বিস্তৃত এক সমতল ভূমিব উপব সপ্তযোজন উচ্চ 
এক মহাশালবৃক্ষতলে স্থাপন কবিয় সশ্রদ্ধ ভঙ্গিমায তাহাব1 একপ্রান্তে দণ্ডায়মান 
বহিলেন। তখন তীহাদেব মহিষীগণ আগমন কবিঘ! দেবীকে পবিশুদ্ধও গ্রসাধিত 
কবাব উদ্বোশ্ট অনবতত্ত হৃদে অবগ1হন করাইয স্বগষ বসন-ভূষণ, মাল্য- 
গন্ধ ও অনুনেপনে সঘলঙ্কত কবিলেন। তাহাব অনতিদূবে একটি বজতপর্বত 
শোভ1 পাইতেছিল। সেই পর্বতোপবি এক ক্ুবর্ণপ্রাসাদ বিদ্ধমান ছিল। 
চাবিদিকপাল রাজা সেই প্রাসাদ-মধ্যে পূর্বশীর্ষ এক দিব্যশয্যা দেবীকে শয়ন 
করাইলেন। 

তখন বোধিসত্ব এক দিব্য ধবল হস্তীব কপ ধাঁবণ কবিষ1 অদৃবে এক স্বর্ণময 
পর্বতে বিচবণ কবিতে কধিতে তথা হইতে অবতব৭ কবিলেন এবং পুন বজত- 
পর্বতে আবোহণ কবিয়] উত্তবদিক হইতে আগমন কবতঃ বজতগুভ্র শোণ্ডে একটি 
শ্বেত পদ্ম গ্রহণ কবিলেন। তাবপব মহাক্রোঞ্চমাদদে কণকপ্রাসাদে প্রবেশ 
কবিষা তিনবাব মাতৃশয্য। প্রদক্ষিণান্তে দক্ষিণ-পার্খ ভেদ কবিষা কুক্ষি-গ্রবেশের 
্যাষ প্রতীষান হুইল। এই প্রকারে উত্তবাষাঁচ নক্ষত্রযোগে পূর্ণিমা তিথিতে 
বোধিসত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রতিসদ্ধি গ্রহণ কবিলেন। 

পবদিবস গ্রত্যুষ সময়ে সুপ্টোখিতা দেবী সেই স্বপ্র-বৃত্াস্ত বাজাব কর্ণগোচর 
কবিলেন। তখন বাজ! চৌধটিজন প্রনিদ্ধ জ্যোতিধিদ ব্রাক্ষণকে আহ্বান 
কাইফ লাজ-পত্র-পুষ্পবিকীর্ণ হরিদব্ণ ভূমিতে স্ুবচিত মহামূল্য আসনে উপবিষ্ট 
রান্ণগণকে বিবিধ মাঁ্ঘলিক অনুষ্ঠানের মাধামে স্থবর্ণ ও বৌপাময পাত্রপূর্ণ বত, 
মধুং শর্ববামিশ্রিত পাধস স্বর্ণ ও বৌপ্যমঘ আববনী দ্বাবা আবৃত কিয়া দান 
দিলেন। ইহা! ছাভা নব-বস্ত্র এবং পিঞ্লবর্ণ গাভী দানাদি ঘাবাও তাহাদিগকে 
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পবিভৃপ্ত করিলেন। য্খন তাহাদেব সর্বকা মন] পবিপূর্ণ হইল, তখন তাহাদিগকে 
বাজা ব্বপ্র-বৃত্তীস্ত ব্যক্ত কবিষ! জিজ্ঞাসা কবিলেন --"ইহাৰ ফল কে হইবে ?” 

ব্রাঙ্মণেবা কহিলেন-_“মহাবাঁজ, চিন্তা কবিবেন না। আপনাৰ মহিষী 
সন্তানসন্তব] হইযাছেন। সে সন্তান পুত্র, কন্তা নহে। অতএব আপনাৰ 
পুত্র সন্তানই জন্মগ্রহণ কবিবে। যদি সে গৃহবাস কবে চক্রবর্তী রাজা হুইবে। 
আঁব যদ্দি গৃহত্যাগ কবিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে জগতে আসক্তিমুত্ত বুদ্ধ 
হইবে 

বৌধিসত্ব মাঁতৃকুক্ষিতে প্রতিসদ্ধি গ্রহণেব কালে দশ হাজাব চত্রবাল 
একসন্দেই প্রচণ্ড শব্ধে কম্পিত, প্রকম্পিত এবং আন্দোলিত হইযা উঠিল। 
সঙ্গে সঙ্গে বত্রিশ প্রকাব পূর্বনিমিত্ত প্রকাশ পাইল। দশহাঁজাব চক্রবণল 
অপ্রমেষ আলোকে উদ্ভামিত হুইল। সেই অপর্ধপ সৌন্দর্ধ্য দর্শনের নিমিত্তই 
যেন অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিবিগ্না পাইল, বধিবগণ শব্ধ শ্রবণে সক্ষম হইল, যাঁহাঁব! চিব- 
মূক সকলে বাঁচাল হইষা উঠিল, কুক্তগণ খজুদেহে চলিতে লাগিল এবং পুগণ 
গমনশক্তি লাভ কবিল। কাবাকদ্ধ বন্দিগণেব বন্ধনরজ্জু খপিঘা' পডিল। 
নবকাগ্নি নিবি! গেল, প্রেতলোকেব ক্ষুধা-ভৃষ্ণা, ভয়াত” তির্ধক জাতীব ভষ 
এবং সকল জীবেব বোগ-ব্যাধি এক সঙ্গেই অপস্থত হইল । সকলেই 
প্রিয়ভাষী হইল, অশ্ব সমূহ অঙ্গে সঙ্গে হ্রেসা বব ও হস্ত্ী বুংহিৎ ধ্বনি কবিষা উঠিল 
তখন সমস্ত তৃর্ধ্য আপন স্থুবে বাজিতে লাগিল এবং বিনা সংঘর্ষে মনুয্য-অঙ্গে 
পবিহিত আভবণসমূহ বঞ্চীবিত হইল । সর্বদিকে একট প্রসঙ্নত1 বিবাজ কবিতে- 
ছিল। সকল প্রাণীব স্থখ-উৎপাঁদনকাবী মৃদ্মন্দ শীতল বাতাস বহিতে লাগিল। 
আকাশ হইতে অকাল বুট্টি বধিত ও মাটী ভেদ কবিয়া জলধারা উখিত 
হইল। খেচব পক্ষিসমূহ অন্তবীক্ষে বিচবণ বন্ধ কবিল, নদীব প্রবহমান শত 
স্বন্ধ এবং সমুদ্রেব লবণান্ধু মধুরস্বাদে পবিণত হইল । পঞ্ঘবর্ণ পন্বপুষ্পে সর্বদিক 
সমাচ্ছন্ন হইয়! গেল-_যেমন স্থলেব পদ্ম স্থলে, জলেব পদ্ম জলে, বৃক্ষক্ন্ধে প্রস্ফুটিত 
হয থে পন্ম তাহা। বৃক্ষদ্বদ্ধে, শাখার পন্ম শাখাধ, লতাঁব পদ্ম লতাঁয় এবং পাষাণ 
ভেদ কবিধ! দণ্ডোপবি ফুটে যে পদ্ম তাহা উপযু'পবি সপ্চদণ্ডে ফুটিয। উঠিল । 
অস্তবীক্ষে দোছুল্যমান ধে পদ্ম তাহাও ফুটিল। সর্বদিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে 
লাগিল এবং আকাশে দিব্যতূর্ধয বাজিতেছিল। ফলে দশ সহস্র চক্রবাল একক 
বাঁশিকৃত পুষ্পগুচ্ছেব ন্যায় আবন্তিত ও আন্দোলিত হইতেছিল। ্ুসংবদ্ধ 
মাল্যপিণ্ডে প্রস্তুত সমলঙ্কৃত পুশ্পাসনেব ন্যায়--মাঁল্যপতাকা সঞ্চালিত বীজনীব 
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যাঁর পুষ্প ধূপ ও সুগন্ধ আদিতে সমগ্র চক্রবাল পবম সৌন্দরধ্য-সম্পদে 
বিভূষিত হইল। গ্রতিসন্ধি গ্রহণকালে বোধিসত্ব এবং তাহাব মাতাব 
উপদ্রব নিবাঁবণেব উদ্দেস্তে অসি হন্তে চাঁবিজন দেবপুত্র তাহাদের বক্ষণকার্ধে 
নিযুক্ত ছিল। সেই লগয বোধিসব্ব-জননীর চিত্তে অন্য পুুষেব প্রতি 
কোনপ্রকাব আসক্তি উৎপন্ন হয নাই, তিনি পবমলাভ ও যশেব অধিকাবিণী, 
সুস্থ সবল এবং অনবসন্ন দেহেই ছিলেন। বোঁধিসত্বও গর্ভকোষে প্রবেশ 
বিয়া! সুপরিচ্ছন মণিময় পাত্রে পবিদৃশ্তমান ্ুত্র-পিপ্ডেৰ ন্যাষ প্রতীষমান হুইতে- 
ছিল। যেহেতু বোধিসত্বেৰ অবস্থিত গর্ভকোষ চৈত্যগর্ভ-সদৃশ, অন্ত সত্ব 
তথায় অবস্থানে কিন্বা তাহা! পবিভোগে অক্ষম হয, তদ্ধেতু বোধিসত্ব-মাতা 
প্রসবেব সপ্তাহকাল পবেই মৃত্যুববণ কবিয়৷ তুধিত্বর্গে উৎপন্ন হইযা৷ থাকেন। 
কোন কোন স্ত্রীলোক দশ মাঁস অপূর্ণ থাকিতে কিন্বা৷ অতিক্রম কবিয়। উপবিষ্ট 
অবস্থা বা শাধিতাবস্থায সম্তান প্রসব কবিঘ্না থাকে। কিন্ত বোধিশত্- 
মাঁতাব একপ হয না। তিনি বোধিসত্বকে ঠিক দশমাসকাঁল গর্ভধাবণ কবিষা 
দণ্ডায়মান। অবস্থাতেই প্রসব কবিষ] থাকেন। ইহা বোধিসবজননীব বৈশিষ্ট্য 
বৌধিসন্তবের জন্ম 

দেবী মহামাষ! দশমাসকাঁল পাত্রস্থ তৈলেব ন্যাষ গর্ভবক্ষা কবিয়। 
পবিপূর্ণ গর্ভাবস্থায তাহাব পিত্রালযে যাইবা বাসনা জন্মিলে 
রাজ শুদ্ধোদনকে নিবেদন কবিলেন_-"দেব, আমাব দেবদহ মগবে 
পিত্রালযে যাইবাব সাধ হইযাছে।” বাজ] সাধুবাদেব সহিত অনুমতি দয! 
কপিলবাস্ত নগব হইতে দেবদহু নগব পর্বন্ত সমস্ত বাস্তাঘাট সমতল কবাইয়া 
কদলীবৃক্ষ, পূর্ণ কলস ও ধ্বজা-পতাকাদি দ্বারা বাজপথ সুসজ্জিত কবাইলেন 
এবং দেবীকে সহস্র অমাত্যবাহিত স্থ্বর্ণ শিবিকাঁয় বনাইষাঁ সদলবলে দেবদহেব 
পথে প্রেবণ কবিলেন | 

ছুই নগব-সীমাব মধ্যভাগে বাজাব লুগ্বিনী উদ্ভান নামে এক বমনীয় 
মন্দলশালবন বিদ্যমান ছিল। তখন শালবৃক্ষ সমূহ মূল হইতে শীখাগ্রভাগ 
পর্যন্ত আপাদমন্তক একই নিযমে কুস্থমিত হইয়াছিল। শাখা ও কুদ্ম 
সমূহের অত্তবালে পঞ্চবর্ণ ভ্রমব ও নানাবিধ পক্ষী সমূহ মধুব ব্ববে কৃজন 
কবিতে কবিতে বিচরণ কবিতেছিল। সমগ্র লুখিনী উদ্ানটি শবর্গবাজ্যের 
চিত্রলতা বন অথবা কোন প্রভাবশালী নবপতিব স্থসঙ্জিত পানশালাঁৰ যতই 
শোভা পাইতেছিল। তাহ দর্শন কবিষা বাণীব পালবনে গ্রমোদভ্রমণে 
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বাসনা জন্মিল। তাঁহার ইচ্ছান্ঈসাবে সহচবী ও অমাত্যগণ দেবীকে লইয়া 
দেই শালবনে প্রবেশ করিয়া যন্গলশাল-বুক্ষমূলে উপস্থিত হইলে দেবীব 
বৃক্ষশাখা ধাবণেব ইচ্ছা উৎপন্ন হইল। সঙ্গে সঙ্ষে একটি শাঁলশাখ! বাস্পে 
নমিত বেতদলতাঁৰ ন্তাষ অবনমিত হইয়া! দেবীব হস্তপাঁশে আসিধা ধবা 
দিল। যখন প্রসাবিত কোমল হস্তে দেবী বুক্ষশাখা ধাবণ কবিলেন সঙ্গে 
সঙ্গেই ভাহাব প্রসববেদন1 স্থরু হইল । তখন বাণীব চতুর্দিকে যবনিকা- 
বেনী দিঘা অনুচববৃন্দ একটু তফাঁতে সবিয়া পডিল। বুক্ষশাখা ধাবণ কবিষা 
দণ্ডায়মান অবস্থাতেই দেবী বোধিসত্বকে প্রসব কবিলেন। 

সেই সমধ স্ুবর্ণজাল হস্তে চাবিজন শুদ্ধচিত্ত মহাব্রন্গা। তথাঁষ উপস্থিত 
হুইলেন। তহাঁবা সেই স্ুবর্ণজালে বোধিসত্বকে ধাবণ কবিষ! দেবী মহা মাঁষাকে 
এই কথা বলিলেন- তুষ্ট হউন দেবি! আপনাব মহাশিক্তিশালী পুত্রসন্তান 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ।” 

অন্ান্য প্রাণিগণ যেমন মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্র্রান্ত হইবাব সম্ষ অশুচিলিগ্ত 
অবস্থায় নিজ্কান্ত হয, কিন্তু বোধিসত্বেব জন্ম তেমন ভাবে হয না। ধর্মাসন 
হইতে অববোহ্ণশীল ধর্মকথিকেব ন্তাঁষ ও সোপান হইতে অবতবণশীল 
পুরুষেব ন্যাষ বোধিসত্ব ছুই হস্ত এবং পদবুগল প্রসাবণ পূর্বক স্থিত অবস্থায়, 
মাতৃগর্ভে কোন প্রকাব অশুচিলিপ্ত না হইয়া সুন্্ম কৌশিক বন্ত্রে নিঙ্গিপ্ত 
মনিবন্ের ম্যাঁষ আলো বিকীর্ণ কবিতে কবিতে মাতৃকুক্ষি হইতে নিদ্বান্ত 
হইয়াছিলেন। তথাপি বোধিসত্ব এবং তাহাব জননীব সংকাবার্থে অন্তবীক্ষ 
হইতে দুইটি নিল জলধারা পতিত হইযা৷ বোধিসত্ব ও তাহা মাতৃ-দেহই বিধৌত 
কবাইয় দিল। 

স্বর্ণজীলে ধাবণ কবিয়1 স্থিত মহাব্রক্জাদেব হন্ত হইতে বোধিসত্বকে 
ঢাবিদিকপাল মহারাজা স্বস্তিলাভেব আশার ও ম্পর্শস্থখ উপভোগের উদ্দেস্তযে 
অজিনচর্ে গ্রহণ করিলেন। পুনঃ তীহাঁদেব হস্ত হইতে মন্ট্যগণ সুক্ষ দুকুল- 
বন্ত্রে ধারণ কবিলেন। মনুস্ত-হস্ত হইতে বোধিসত্ব ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া 
পূর্বদ্িক অবলোকন কবতঃ দেখিতে পাইলেন-_অনেক সহশ্র চক্রবাল এক 
প্রাঙ্ছণে পবিণত হইযাছে। তথায দেবমনুস্থগণ বিবিধ সুগন্ধ মাল্যাদি দ্বারা 
তাহাকে পূজা করিতে কবিতে এই বলিষা অভিনন্দন জানাইলেন--“হে 
মহানপুকষ, এখানে তোমাৰ সদৃশ কেহই নাই-কোথায আব শ্রেঠতব?। 
তিনি চাবিদ্ধিক* চীরি অনিক ও উর্ধ-অধঃ সকলদ্দিক অবলোকন কবিষ। 
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নিজেব সমকক্ষ পুরুষ কোথাও দেখিতে না পাইষ! উত্তবদিকে ক্রমে সগ্পদ 
অগ্রস্ব হুইলেন। মৃহাত্রহ্মা শ্বেতছত্র এবং স্যাম দেবপুত্র প্রকাণ্ড বিজনী 
ধাঁবণ কবিয়1 ও অন্তান্ দেব্গণ বহুবিধ বাজকীয় পাত্র হন্ডে তাহাব অন্গুসবণ 
কবিতেছিলেন। তিনি সপ্তম পদবিক্ষেপে স্থিত হই] জযধ্বনিস্চক গগন- 
বিদাবী নিংহনাদে ঘোষণা কবিলেন--“জগতে আমিই শ্রেষ্ঠ”। 

মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্রান্ত হইবামাত্র ভিন জন্মে বোধিসত্ববব বাক্যদ্ছুবণ হইয়া" 
ছিল। মহৌষধ জন্মে, বিশ্বন্তব জন্মে ও বত'মান জন্মে । মহৌষধ জন্মে মাতৃকুক্ষি 
হইতে নিজ্ঞান্ত হইবাব সময়ে দেববাঁজ শত্রু আসিয়া তীাহাব হস্তে যে 
চন্দনসাব উষধ দ্যা গিযাছিলেন, তাহ] মুষ্টিবদ্ধ অবস্থাতেই তিনি মাতৃকুক্ষি 
হইতে নিষ্কান্ত হইয়াছিলেন। তখন তাহাকে যাতা| জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন__ 
"বৎস, তৃমি হাতে কি লইফ্া] আগমন কবিয়াছ ?” 

মা আমি ওঁষধ নিষা আগমন কবিয়াছিঃ। ওষধ সঙ্গে লইয আদসিয়া- 
ছিলেন ধলিষ1 পবে তিনি উঁধুধিকুমাব নামে অভিহিত হৃইযাছিলেন। সেই 
ওষধি তিনি বৃহৎ মৃৎপাত্রে স্থাপন কবিযাছিলেন। তাহা সমাগত অদ্ধ- 
বধিবগণেব সর্ববোগহব উৈষজ্যে পবিণত হইযাঞিল। তাবপব হুইতে 
ইহা মহ] ওষধ, মহা ওষধ বলিয়! কথিত বচনকে ভিত্তি কবিয়া ইহাব 
'মহৌবধ* নাম হইয় গিষাঁছিল। 

বিশ্বস্তব জন্মে মাতৃকুক্ষি হইতে নিজ্কান্ত হইবাৰ সময় দক্ষিণ হস্ত 
প্রসাবিত করিযা তিনি তাহাব জননীকে বলিযাছিলেন--“মা, দান দেওয়ার 
মত ঘবে কিছু আ?ছ কি ?”-_-এই কথা উচ্চাবণ কবিয়াই নিষ্কান্ত হই্যাছিলেন। 
তখন মাত] কহিলেন-_“্বৎস, ভুমি ধনশালীব গৃঁহেই জন্মগ্রহণ কবিষাছ” এই 
বলিষা পুত্রেব হাতখানি ত্বীয় কব্তলে আনিয়া পুত্রকে সহ কর্ষাপণপূর্ণ একটি 
তোডা উপহাঁব দিষাঁছিলেন। 

বতগান জন্মে তিনি জন্মমান্র সিংহনাদ কবিয়াছেন। এইরূপে 
বোধিসত্বেব তিন জন্মে মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্তান্ত হওয়া! মাত্রই বাঁক্যস্ফুবণ হইয়া- 
ছিল। প্রতিসদ্ধি-ক্ষণেব স্যায় তাহার অন্মক্ষণেও বন্রিশপ্রকার পূর্বনিমিত্ত সমূহ 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 

যে সময লুষ্বিনী উদ্ানে বোধিসত্ব জন্মগ্রহণ কবিযাঁছিলেন, ঠিক মেই 
একই মুইতে” দেবী বাহুলমাতা, সাবধী ছন্ন, অমাত্য কালুদাষী, হত্তীবাজ 
আজানীয ও অশ্ববাজ কণ্থকেব জন্ম এবং মহাবোধিবৃক্ষ ও চারিটি নিরিকুস্ত 
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উৎপন্ন হইযাছিল। নিধিকুস্ত সমূহেব মধ্যে আয়তনে একটি কুন্ত গব্যুতি 
গ্রমাণ, একটি অর্ধযোজন প্রমাঁণ, একটি ব্রিগব্যুতি প্রমাণ ও একটি ধোজন 
প্রমাণ বৃহৎ ছিল। এইগুলিকে সথ-সহজাত বল! হইযাছে। 

অতঃপব দেবদহ ও কপিলবাস্ত এই উভয নগববাঁসিগণ বোধিসত্বকে লইয 
কগিলবাস্ত নগবে আগমন কবিল। শ্রয়ত্রিংশ ব্র্গলোফেব দেবগণ-- 
“কপিলবাস্ত নগবে মহাবাজ শুদ্ধোদনেব এক পুপ্র-সস্তান জন্মলাভ কবিযাঁছেঃ 
এই কুমাৰ বোবিবুক্ষমূলে উপবেশন কবিয়া অনন্তজ্ঞানী বুদ্ধ হইবেন” এই 
বলিষা সমুৎফুল্ন হৃদযে তবঙ্গাকুল দিব্য উত্তবীঘ উভাইয়! ক্রীভামোদে ব্যাপৃত 
হইয়াছিলেন। 

সেই সময় মহাবাজ শুদ্ধোদনেব কুলপুরোহিত অষ্টসমাপত্তিলাঁভী কাঁলদেবল 
নামক থাষি ভোজনকৃত্য সমাপনান্তে দিবাবিহাবের উদ্দেগ্টে ভ্রযত্রিংশ দেবলোকে 
গিয়া] দিবাবিআঁমেব জহ্ত উপবিষ্ট হইলে উত্নবমত্ত দ্েবগণকে দেখিযা জিজ্ঞাস! 
কবিলেন-- 

“কি কাবণ তোমব1 এতই হৃষ্টচিত্তে আমোদ করিতেছ? আমাকে অন্কগ্রহ- 
পূর্বক ইহাব কাবণ ব্যক্ত কর।” 


দ্েবগণ প্রত্যুত্ববে বলিলেন--"ভদন্ত, মহারাজ শ্দ্ধোদনেব এক পুত্র 
সন্তান জন্মগ্রহণ কবিষাছেন। তিনি বৌধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধত্ব লাভ কবিয়1 ধর্মচক্র 
প্রবর্তন কবিবেন। আমরা তাহাব অনন্ত বুদ্ধলীল। দেখিতে পাইব এবং 
ধর্ম শ্রবণ কবিতে লক্ষম হইব। এই কারণেই আনন্দোৎসব করিতেছি ।” 
তাহাদেব বাক্য এবণ করিয1 তাপস শীঘ্রই দেবলোঁফ হইতে অবতবণ পূর্বক 
বাজবাড়ীতে প্রবেশ কবিধ! নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইযা কহিলেন__ 

“মহাবাজ, আপনাব নাকি পুত্রলাভ হইযাছে |] আমি তাহাঁকে দর্শন 
করিতে ইচ্ছুক 

তাপসের পদধুলি গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত বাঁজা অলঙ্কত কুমাবকে আনধন 
কবাইলেন বটে, কিন্ত বোধিসন্বেব পদযুগল বরং তাঁপসেব জঠাঁর উপব 
গ্রতিষ্টিত হইল। যেহেতু সেই জন্মে বোধিসভব বন্দনীয পুরুষ কেহই ছিলেন 
না। যদি অন্বধান্তাঁষও বোধিনত্বেব ষম্তক তাপসের পাঁদমূলে স্থাপন কবা 
হইত, তাহা হইলে তাঁপসেব মন্তক সণ্তভাগে খণ্ডিত হইয়া যাইত। ভদ্েতু 
তাপস 'নিজেব সর্বনাশ কৰা আমাব অনুচিত এই বলিধা আসন হইতে 


জাতক নিদান ৭৫ 


উঠিযাই বোধিসত্বকে শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন কবিলেন। বাঁজ1 সেই অদ্ভুত ঘটন| 
প্রত্যক্ষ কবিষা নিজেও পুত্রকে বন্দন| জানাইলেন ) 

দেবল খধি অতীতেৰ চল্লিশ কল্প এবং অনাগতেব চল্লিশ কল্প এই আশ 
কল্পেব কথা ম্মবণণ কবিতে পাবিতেন। তিনি বোধিসত্বেব লক্ষণ-সম্পদ 
দেখিঘা--এই শিশু বুদ্ধ হইতে পাবিবেন কিনা চিন্তা করিযা অনুধাবন কবিতে 
করিতে পনিংসংপথে বুদ্ধ হইবেন” জানিতে পাঁবিষাঁ “আশ্চর্য পুরুষ এই শিশু 
ভাবি তিনি পবমানন্দে মৃদু হাঁসিলেন। তৎপব “ইনি বুদ্ধ হইলে আমি 
তাঁহাৰ দর্শনলাভে সক্ষম হইব কিনা অনুধাবন কবিয়া দেখিতে পাঁইলেন 
'সক্ষম হইব না, তপূর্বেই দেহৃত্যাগ কবিষা বুদ্ধ-দর্শন ও ধর্মশ্রবণেব উপা- 
বঞ্জিত অরূপ ব্রঞ্ধলোকে উৎপন্ন হইব । তখন তিনি «এই বকম আশ্চর্য পুকষ 
বুদ্ধ হইলে আমি তাহাকে দেখিতে পাঁইব না, ইহা! আমাৰ পক্ষে ভীষণ 
ক্ষতিকব হুইবে*-ভাবিযাঁ দুঃখে অশ্রু বিসর্জন কবিলেন। তথা উপস্থিত 
ব্যক্তিবর্গ ভাহা লক্ষ্য কবিয়। খষিকে প্রপ্ন কবিলেন-_ 

গুরুদেব, আপনি এইমাত্র মুছু হাসিয] পবক্ষণে অশ্রবর্ষণ কবিতেছেন-_ 
ইহাব কাঁবণ কি? আপনি আমাঁদেব বাঁজপুত্রেব কোনৰপ অমঙ্গল দেখিলেন 
কি?” 

“না, এই শিশুব কোন অমন্গল দেখিতেছি না, নিঃসংশযে এই শিশু বৃদ্ধ 
হইবেন ॥ 

“তবে কীপিলেন কেন? 

্রত্যুত্ধবে তাপন কহিলেন_-“এইরূপ পুরুমকে বৃদ্ধ অবস্থায় আমি দেখিতে 
পাইব না। তাহা আমাৰ পক্ষে ম্হাক্ষতিকৰ। সেই অন্তাঁপেই আমি 
অশ্রবর্ষণ কবিতেছি।” 

অতঃপব তিনি স্বীয আত্মীয়বর্গেব মধ্যে কেই ই"হাঁকে বুদ্ধ অবস্থাঘ দেখিতে 
পাইবে কিনা অবলোকন কবিযাঁ ভাগিনেয নাঁলককে দেখিতে পাইলেন । 
তখনই তিনি তথা হইতে ভর্বীগৃহে পদার্পন কৰত: পহোদবাকে জিজ্ঞাসা 
কবিলেন__বৌন্‌: তোমাৰ পুত্র নালক কোথায ?' 

'বাদা,সে গৃহেই আছে । 

“তাকে ডাক 

ভাগিন্যে নানক সম্মুখে উপস্থিত হইলে খষি তাহাকে বলিলেন--প্বাঁজা 
ওদ্ধোদনেব গৃহে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ কবিযাছেন। তিনি বুদ্ধ 


৭ জাঁতক নিদান 


পঞ্চত্রিংশ বর্ষ বয:ক্রমকালে তিনি বুদ্ধ হইবেন। তুমি তীহাব দর্শন লাভ 
কবিতে পাবিবে। অতএব অগ্তই সংসাব ত্যাগ কবিষা তাহাব উদ্দেশ্যে প্রত্রজা। 
অবলম্বন কব” । 
সপ্ত অশীতিকোটি ধন্সম্পদশালী পবিবাবে জন্মগ্রহণ করিলেও নাঁলক কুমাৰ 
খধিবাক্য শ্রবণ কবিয়! ভাবিল--মামা আমাকে কোন দিন ভসাব বিষধে 
নিয়োজিত কবিবেন না”। এই ভাবিয়া নালক তখনই দোকান হইতে 
কাধায় বসন ও মৃৎ্পাত্র সংগ্রহ বিয়া কেশচ্ছেদন পূর্বক কাষাষ বস্ত্র পবিধান 
কবিধা__“জগতে যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ তীহাব উদ্দেশ্তেই আমাৰ প্রব্রজ্যা, এই 
বলিয়] অঞ্জলীবদ্ধ-কধে বোধিসত্বেব উদ্দেশ্যে পঞ্চাঙ্গ প্রণিপাঁতি কবিলেন। 
তাবপব পাত্রের থলিষাটি স্বপ্ধে বিলম্বিত কবিয়া হিমালয়ে প্রবেশ পূর্বক শ্রমণধর্ম 
পালন কবিতে লাগিলেন। 
পববর্তীকালে তপন্বী নালক পবম লসম্বোধিপ্রাঞ্ত তথাগতের নিকট 
উপস্থিত হইয] বুদ্ধের মুখে নালকপ্রতিপদ]1 নামক ধর্োপদেশ শ্রবণ কবিয়া 
পুনবাঘ হিমালষে প্রবেশ কবতঃ অর্থত্ব ফল লাভ কবিয়াছিলেন। অতংপব 
উৎকৃষ্ট প্রতিপদ অবলম্বন কবিয়া সাতমাঁস পব এক ন্থুবর্ণ পর্বতোঁপবি 
দণ্ডায়মান অবস্থাতেই তিনি অন্ুপধিশেষ পবিনির্বাণ লাভ কবিয়াছিলেন। 
এদিকে বাজা শুদ্ধোদন নাষকবণের অভিপ্রাযে বোধিসত্বকে জন্মগ্রহণেব 
পঞ্চম দিবসে শিব ধোঁত কবাইয়া! বাজভবনে চতৃধিধ সুগন্ধি প্রলেপ দ্দিষা, 
লাজ-পত্র-পুষ্প বিকীর্ণ কবিয়! অবিচ্ছেগ্য নিবৌদক পাঁধস প্রস্তুত কবাইয1 একশত 
আট জন ভ্রিবেদজ্ঞ ব্রা্ণকে নিমন্ত্রণ কবিলেন। তাহাদিগকে বাজ্ভবনে 
উপবেশন কবাইয] সসল্মানে উৎকৃষ্ঠ ভোজন দানে পবিতৃণ্থ কবতঃ বাজ] 'কুমাবেব 
ভবিত্বৎ কি হইবে” জিজ্ঞাসা] কবিষ! লক্ষণ বিচাবেব বন্দোবস্ত কবিলেন। 
তাহ'দেব মধ্যে ছিলেন__ 
বামদিজ, ধ্বজ, মন্ত্রী, কোগুণ্য, লক্ষণ, 
স্যাম, স্ুদান্ত, ভোজ এই অষ্টজন-- 
বড অঙ্গ পাবদশর্খ জ্যোভিধিদগণ, 
আবস্তিল কুমাঁবেব ভবিষ্ত গণন। 


শি সস জপ 


জ্যোভিষিগণের ভবিষ্যৎ বাণী 


তখন জ্যোতিধিদগণেব মধ্যে লক্গণ বিচাবে এই অগ্র-বরাঙ্ষণ বিশেষ 
গাবদরশী ছিলেন। বোদিসত্বেব প্রতিসদ্ধি গ্রহণ-দিবসে মীযাঁদেবীর স্বপ্ন 
ৃত্ান্তও তাহাদের দ্বাবাই বিচাঁৰ কবা হ্ইয্লাছিল। তাঁহাবা শিশুব ভবিঘ্যৎ 
সম্বন্ধে ছুই প্রকাব ব্যাখা] প্রদান কবিলেন। তীহাদেব সাতজন ব্রাঙ্গণ 
গ্রত্যেকেই দুই ছুইটি অঙ্গুলি উত্তোলন কবিষ! কুমাঁবেব ভবিষ্যৎ সম্ঘ 
বলিলেন-“এই জাতীয় লক্ষণসম্পন্ন কুমাৰ যদি সংসাবে অবস্থান কবেন, 
চক্রবত্াঁ বাজা হইবেন। আব যদি প্রব্রজ্যা অবলম্বন কবেন, তবে বুদ্ধ 
হইবেন।” এই বলিষাঁ শীহাবা বাজ! চক্রবর্তীব সর্ববিধ শ্রীসম্পদেব বিষয 
ব্যক্ত করিলেন। 

তাহাদেব মধ্যে বযসে ষিনি সর্বকণিষ্ঠ ও গোত্র হিসাবে যিনি কোগুণ্য 
নামে পবিচিত ছিলেন শুধু তিনি বোধিসত্বেব সর্বোৎকৃষ্ট লক্ষণসমূহ অবলোকন 
কিয়! একটি মাত্র অঙ্গুলি উত্তোলন পূর্বক দৃচতাব সহিত এই এক কথাই 
বলিতে লাগিলেন_-“এই কুমাৰ সংসাঁব-ধর্শে আবদ্ধ থাকিবাঁৰ কোঁন হেতুই 
আমি দেখিতেছি না--ইনি নিঃসংশয়ে আসক্তিশূন্ত বুদ্ধ হইবেন।” এ 
বালক পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণেব নিকট বুদ্ধত্ব প্রার্থনা ও পাঁবমী পূর্ণ কবিধ! 
আসিয়াছেন এবং ইহাই এই সব্বের অস্ভিম জন্ম ।১ তকণ ত্রাঞ্ষণ কোগুণ্য 
প্রজ্ঞাব দ্বাবা অপব সাতজনকে পবাভূত কবিষা কুমাবেব একটি মাত্র গতি 
প্রত্যক্ষ কবতঃ বলিলেন__“এই লক্ষণ সমূহেব অথিকাবী সত্ব গৃহবাসে অবস্থানেব 
কোন হেতুই থাকিতে পাবে না, অবশ্তই বুদ্ধ হইবেন তদ্ধেতু তিনি একটি 
অঙ্গুলি উত্তোলন কবিঘ1 এই কথা বলিয়াছিলেন। 

অতঃপব সেই ত্রাঙ্মণগণ স্বীয় শ্বীয গৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক তীহাদেব 
গুত্রগণকে সম্বোধন কবিষা বলিতে লাঁগিলেন__“বৎসগণ, আমব! বুদ্ধ হইযাঁছি, 
মহাবাজ শুদ্ধোদনপুত্রেব সর্বজ্ঞতাপ্রাপ্তি পর্বস্ত ইহলোকে জীবিত থাঁকিব 
কিন! সন্দেহ। অতএব যাহাই হউক, সেই কুমাঁব সর্বজ্ঞতা৷ প্রাপ্ত হইলে তোমবা 
তাহাব ধর্মে প্রব্রজ্যা অবলম্বন কবিও 1 

অন্তক্রমে সেই সপ্ত জ্যোতিধিদ ত্রাঙ্মণ স্ব-স্ব আযুফাল অতিবাহিত করিধ! 
করমান্যাধী গতি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাহাদেব অন্তম সর্বকনিষ্ঠ কোগুণা 
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রা্মণ সম্পূর্ণ নিবোগী ছিলেন। যখন মহাসত্ব বধ:প্রাঞ্চিব পব মহাভিনিক্রমণ 
কবিযা অবশেষে উক্বিদ্বে উপনীত হৃইষ1! “বই বগণীয় এই ভূমি-ভাঁগ, 
ধ্যানার্থী কুলপুত্রগণেব ইহাই সাধনাব যোগ্যস্থান” এই চিত্ত উৎপাদন পূর্বক 
তথায় অবস্থান কবিতেছেন-_-এই কথা শ্রবণ কবিলেন, তখন সেই কোত্ণ্য 
ব্রাহ্মণ অপব সপ্ত ব্রাহ্ষণ-তনযেব নিকট উপস্থিত হইয়] বলিতে লাগিলেন--কুমাঁর 
সিদ্ধার্থ প্রব্রজা অবলম্বন কবিযাছেন, তিনি নিশ্চযই বুদ্ধ হইবেন। তোমাদের 
পিতৃদেবগণ যদি বর্তমানে জীবিত থাঁকিতেন, অগ্যই গৃহত্যাগ পূর্বক প্রব্রজ্া 
অবলম্বন করিতেন। যদ্দি তোমাঁদেবও সম্মতি থাকে, আমিও তীহাঁব উদ্দেশ্যে 
গ্রত্রজ্যা অবলম্বন কবিতে প্রস্তত আছি 

কিন্ত ইহাতে তাহার] সকলে কিছুতেই একমত হইতে পাঁবিলেন ন1। 
তিনজন গ্রত্রজ্য] গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলেন, অবশিষ্ট চাঁবিজন কোণ্য ব্রাক্ষরণকে 
প্রধান করিয়া প্রত্রজ্যা অবলম্বন কবিলেন। এই পাঁচজনই পববর্তী কালে 
পঞ্চনর্গীষ ভিক্ষু নামে অভিহিত হইযাঁছিলেন। 

অষ্ট জ্যোতিবিদ ব্রাহ্মণের ভবিষ্ং-বাণী শ্রবণ কবিয়া বাজা ব্রাহ্মণদের 


জিজ্ঞাসা কবিলেন-_'কি দর্শন কবিয! আঁমাঁব পুত্র প্রব্রজ্য! অবলম্বন করিবে? 
“চাবি প্রকাৰ পূর্বনিমিত্ত; | 


বাজ! পুনঃ জিজ্ঞাসা কবিলেন--“তাহা কি কি? 

'জবাজীর্ঘ পুরুষ, ব্যাধিগ্রস্ত লোক, জীবন - পরিত্যক্ত মানব ও প্রত্রজিত 
পুরুষ। 

তাহা শ্রবণ কবিয়া বাজ! অমাত্য-কর্মচাবী প্রভৃতি সকলকে লক্গ্য কবিষা 
বলিলেন_“আজ হইতে এবনিধ নিমিত্ত সমূহ যেন আমাৰ পুত্রেব সম্মুখে 
পড়িতে না পাবে বুদ্ধ হইযা আমাৰ পুত্রের লাভ নাই। আখি আমার 
পুত্রকে দ্বিসহত্র দ্বীপ-মালা পবিবেষ্টিত চতুর্মহাীপেব পরম খ্শর্যাধিপতিবপে 
এবং ছত্রিশ যোজন বিভ্তৃত গগনতলে অসংখ্য অন্নচব পবিবৃত হুইথা বিচবণশীল 
অবস্থা দর্শন কবিতে ইচ্ছুক ।” এই বলিধা বাজ কুমাঁবেব দৃষ্টিপথে চতুধিধ 
পুকষেব আগমন নিবাবণেব নিমিত্ত প্রাসাদেব চতুর্দিকে ক্রোশ পবিমিত স্থানে 
প্রহবী নিযুক্ত কবিলেন। সেদিন কুমাবেব নাঁম-কবণ মা লিক-অন্ুষ্ঠান উপলক্ষে 
সন্মিলিত মহাবাজ শুদ্ধোদনেব অশীতি সহ জ্ঞাতিবৃন্দ বোধিসত্বকে লক্ষা 
কবিয় প্রত্যেকে এক একটি পুত্র-দানেব প্রতিশ্রুতি দিপা বলিলেন-_“ইনি বুদ্ধ 
হউন বা চক্রবতী” বাজাই হউন, আমব1 তীহাকে একটি কবিয়া পুত্র দান 
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কবিব। যদি ইনি বুদ্ধ হন, ক্ষত্রিষ শ্রথণ পবিবৃত হইযা আব যদি চক্রবতী” বাঁজা 
হন ক্ষত্রিয্‌ কুমাৰ পবিবৃত হইয়া বিচব্ণ কবিবেন। 
হুলকর্ষণ উৎসব 

বাজা বোধিসত্বেব পবিচর্যাব নিমিত্ত বাজ্যেব সর্বশ্রেষ্ঠ রূপবতী ও 
সর্বদোষবঞ্জিতা ধাত্রীদেব নিযুক্ত কবিলেন। বোধিসত্ব অসংখ্য সহচবী ও মহান 
শ্রীদৌভাগ্যেব মধ্যে বঞ্ধিত হইতে লাগিলেন। 

অতঃপব একদিন বাঁজাব হলকর্ষণ নামক উৎসব উপস্থিত হইলে নগব- 
বাঁদিগণ নগবীকে দেববিমাঁনেব মত ত্ুসঙ্জিত কবিতে লাগিল। দাসদাসী 
থেকে স্থুক কবিষা গৃহস্বামী পর্যন্ত নগববাঁসী সকলেই নৃতন বসন-ভূষণ পবিধান 
কিয় ও স্বগন্ধ পুষ্প-মালে) বিভূষিত হুইযা বাজবাড়ীতে সম্মিলিত হইতেছিল। 
সাধাবণতঃ বাজাঁব এই হলকর্ষণ-উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসব সহজ লাগল 
যোগদান কবে । আঁব সেইবাব একুন অষ্টশত লাগল মাত্র উৎসবে অংশ গ্রহণ 
কবিযাছিল। তন্মধ্যে সাধাবণেব ব্যবহার্য লাল, বলীবর্দ সমূহ্ব শু্ধঃ বঙ্জু 
এবং জোয়াল সমূহ বোপ্যমণ্ডিত ছিল। কিন্তু বাজাব ব্যবস্বত লাহ্গলটি বক্ত- 
হবর্ণ মণ্ডিত এবং বলীবর্দেব শৃষ্দ, বজ্জু ও বেত্রাদিও স্ব্ণমণ্ডিত ছিল! 

অসংখ্য পবিজনবর্গ সহ বাজ? পুত্রকে সঙ্গে লইয1 বহির্গত হইলেন। উৎদব- 
শগেত্রে ঘন পত্রপল্লব ও শীতল ছাদ্াযুক্ত একটি জন্ৃবৃক্ষ ছিল। বাঁজা সেই 
বৃক্ষতলে কুমাবেব আসন বচন কবাইধা তাহাৰ উপবিভাঁগে স্বর্ণ তাবকাঁঁখচিত 
চন্ত্রাতপ টাঙাইয়৷ ও চতুর্দিক যবনিকা-বেষ্টনী দ্বাবা আচ্ছাদিত কবাইয়া 
তাহাব বক্ষণাবেক্ষণেব নিমিত্ত পবিচাবিকা নিযুক্ত কবিষা ছিলেন। তৎপব 
র্বাভবণে সজ্জিত বাঁজা অমাত্যগণ পবিকৃত হুইধা হৃলকর্ষণ-স্থানে আগমন 
কবিলেন। 

উৎনব সক হইল। বাঁজা শ্বর্ণথচিত লাঙ্গল ধাবণ কবিলেন, অমাত্যগণ 
এক্‌ন অইখত বৌপ্যথচিত লাল এবং কৃষকেবা অবশিষ্ট লাঙ্গল ধাঁবণ কবিয়া। 
সকলে এদিক ওদিক ভূমি কর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। বাজা এক প্রান্ত হইতে 
অপব প্রান্তে, অপব প্রান্ত হইতে এই প্রান্তে ঘুবিরা ফিবিগকা ভূমি কর্ষণ কবিতে 
লাগিলেন। উৎমব-ভূমি অত্যন্ত ভ'কজমক ও অপূর্ব সাফল্যে মীতিঘা উঠিল। 

এদিকে বোধিসত্বেব বন্মণকার্ধে নিযুক্তা ধাত্রীগণ হলকর্ষণ উত্সবে 
বাভাৰ ষশঃকীতি দর্শনাকাজ্ষায় ষবনিকাব অন্তবাঁল হইতে নিক্কান্ত হইযা 
পড়িল। ইত্যবসবে বৌধিসত্ব এদিক ওদিক অবলোকন কবতঃ নিকটে 
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কাহাকেও দেখিতে ন। পাইযা তৎক্ষণাৎ গাত্রোখান পূর্ধক ধ্যানাসন গ্রহণ 
কবিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বৃতি ভাবনায় প্রথম ধ্যান উৎপাদন কবিলেন। আহীর্ধ্য 
বন্ত আদি প্রস্তুত কবিতে ধাত্রীর্দেবও বেশ বেলা হই গিয়াছিল। 
ইতিমধ্ বৃক্ষ পযূহেব ছাষা পবিবর্তিত হুইয়! দীর্ঘাক্ৃতি ধাঁবণ কবিষাছে। 
কিন্ত বোধিসত্বেব শিবোপবি সেই অনৃবৃক্ষেব ছায়া কুগুলাকাঁবে অপবিবর্তিত ও 
স্থিব ভইযাই রহিল। প্রতূপুত্র একাকী বহিষাঁছে-_খাত্রীগণ হঠাৎ এই ভাবিথ] 
অতি শীঘ্র তথায় উপনীত হইযা যবনিক1 অপসাবণ পূর্বক অভ্যন্তবে প্রবেশ 
কবতঃ ধ্যানাসনে উপবিষ্ট বোধিসত্বকে এবং কুমাবেব সেই অলৌকিক 
খদ্ধিশক্ভি দর্শন কবিযা সহন! বাজাঁকে নিবেদন কবিল--“দেব, কুমাঁব এমনভাবে 
উপবিষ্ট আছেন যে, সুর্যেব গতিশীলতায় সকল বৃক্ষ-ছায! পবিবন্তিত হইব 
দ্ী্থান্কতি ধাবণ কবিয়াছে; কিন্তু জন্ুবুক্ষেব ছারা! কুগুলাকাবে কুমাবের 
শিরোপবি একভাঁবেই স্থিব রহ্ষাছে।” 

ধাত্রীব কথায বাজ ক্ষিপ্রবেগে তথায উপস্থিত হইয়! কুমাঁবেব সেই 
অলৌকিক খ্ধি দর্শন কবিষা! কহিলেন_-'বৎস, ইহা তোমার প্রতি আগার 
দ্বিতীয় গ্রণিপাত” এই বলিধা পুত্রকে বন্দনা! কবিলেন। 

চারি নিশিত্ত দর্শন 

অন্ুক্রমে বৌধিসত্ব যোভযবর্ষে পদার্পণ কবিলেন। ধাজাঁ বোঁধিসত্ব 
জন্ত খতুত্রয়েব উপযোগী তিনখানি সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন। তন্মধ্যে 
একখানি নয়তল! বিশিষ্ট, একখানি সপ্ততল ও আব একখানি পঞ্চতলবিশিষ্ট 
ছিল। তাহাব মনোবঞ্ধনের নিমিত্ত চল্িশ সহস্র নর্তকী নিধুক্ত কবিলেন। 
অদ্মবা-সজ্ঘ পরিবৃত দেবপুত্রেব স্াষ অনন্যপুরুষ বোখিসত্ব স্ুসজ্জিত1 নর্তকী- 
বৃন্দের নৃত্য-গীত ও ঘন্তরস্জীতেব মধ্যে পব্ম ভোগসম্পদ উপভোগ কবিতে 
কবিতে খতু অস্থ্যায়ী সেই প্রাসাদত্রয়ে সুখে অবস্থান কবিতে লাগিলেন । 
দেবী বাহুল-মাতা তাহীব অগ্রমহিষী ছিলেন | 

এইভাবে তিনি মহাসম্পদ্বেব মধো পবদানন্দে কালাতিপাত কবিতে 
থাকিলে ক্রমে একদিন তাঁহাব আত্মীয়্বজনদের মধ্যে এই কথ! উখবাপিত 
হইল__কুষার সিদ্ধার্থ শুধু জীভামোদেব মধ্যেই নিমগ্ন আছেন, কোন প্রকাঁব 
শিল্পবিদ্তা শিক্ষা কবিতেছেন না। বাজ্যে সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তিনি 
কি উপাষ অবল্ধন করিবেন? অতঃপৰ রাজা বোধিসত্বকে ডাকাইয়া 
কহিলেন--“বৎস, তোমার জ্ঞাতিগণ প্রচাৰ করিযা বেড়াইতেছে যে-কুমাব 
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নি্ধার্থ কোন প্রকাব শিল্প-শিক্ষা না কবিষা শুধু ক্রীডামোদেই মত্ত বহিয়াছে। 
ইহাতে তোমাব অভিমত কি ”” 

“দেব, আমাব শিল্প-শিক্ষাব প্রয়োজন নাই। এই হইতে সপ্তম দিবসে 
আমি জ্ঞাতিগণকে আমাৰ শিল্পবিদ্ভা প্রদর্শন করিব। নগব-মধ্যে আপনি 
শিল্প-নৈপুণা প্রদর্শনীব সংবাদ ভেবীশবে প্রচাব করুন।” বাঁজা তাহাই 
কবিলেন। 

বাজ্য-মধ্যে খাহাবা শব-চালনায় সিদ্ধহস্ত, সুক্মতম কেশখণ্ড পর্যন্ত লক্ষ্যভেদ 
করিতে যাহারা সমর্থ ব1 বাহাব] বিছ্যুৎবেগে তীব ছুঁডিতে সক্ষমঃ বোধিসতু 
বাজোব সে সব ধন্তধিগ্ভায় পাবদশী শিল্পীবৃন্দকে একত্রিত করিষা অসংখ্য 
জনতাব সম্মুখে দণ্ডাবমান হইয়া জ্ঞাতিগণকে অন্যান্য ধনুর্ধব হইতেও অসাধাঁবণ 
কতিতপূর্ণ দাদশ প্রকার ধন্ুধিদ্া প্রদর্শন কবিলেন। তৎপব তীহাৰ ভ্াতিগণেব 
সন্দেহ দূবীভূত হইয়া গেল। 

অনন্তর একদিন বৌধিসত্ত্ উদ্ভান-ভ্রমণে যাইতে অভিলাধী হুইঞ্স! সারথীকে 
ডাকিরা কহিলেন_“সৌম্য, আঁমাব উদ্ভান-ভ্রমণে যাইবাব সাধ হইয়াছে। 
অতএব বথ প্রস্তুত কব।? 

সাধু-বাদেব সহিত সম্মতি জানাইয়া সাবথী মহামূল্য শ্রেষ্ট বথখানি সর্বালঙ্কারে 
সজ্জিত করিয়া তাহাতে কুমুদণ্ডভ্র চাবিটি সিন্কুদেশ-জাতি অশ্ব যোজনা কবতঃ 
বোধিসত্বকে নিবেদন কবিলেন। অতঃপব বোধিন্ধ দিব্যযাঁন সদৃশ বথোপবি 
আরোহণ পূর্বক উদ্যান অভিমুখে যাত্রা কবিলেন । 

এদিকে দেবতাবা ভাবিলেন-_কুমার সিদ্ধার্যেব সম্বোধিলাভেব কাল আসন্ন । 
স্থতবাং এখন তীহাকে পূর্বনিমিত্ত গ্রদর্শন কবিব। দেবতাবা এরই সিদ্ধান্ত 
কবিয়া জনৈক দেবপুত্রকে ছদ্মবেশ ধাবণ কবাইয়া! এমনভাবে বোধিসত্বেব 
সন্মুখবর্তী কবাইলেন--ঘেন জবাঁজীর্ণ, গলিত-স্ত, পলিতকেশ ও দেহভারে 
বন্রপৃষ্ঠ কোনও পুরুষ যষ্টিহস্তে কম্পিত দেহে সন্তর্পণে পথ দিয়! চলিয়াছে। 
বোঁধিসত্ব ও সাঁবথী উভয়েই সেইদৃশ্ত দেখিতে পাইলেন, অন্ত কেহ ন্য। 
দেখিরাই বোবিসত্ব সারথীকে জিজ্ঞাসা কবিলেন-“সোম্য, কে এই পুরুষ ? 
ইহার কেশবাশি অন্যেব সদৃশ নয় কেন?” 

সাবথীব মুখে জরাগ্রন্তেব বিববণ শ্রবণ কবিয়! বোঁবিসত্ব সঙ্গে সঙ্ধেই বলিস] 


উদ্ধিলেন_-“বে জন্ম মাঁনবেৰ দেহে সতীর্ণতা আনযন কবে, সেই জন্মকে ধিকৃ।, 
গু 
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এই কথা বলিয়া অত্যত্ত উৎকণিত হৃদয়ে তথা হইতে প্রত্যাবতনি পুর্বক রাজ- 
প্রাসাদেই ফিবিঘ্না আনিলেন। 

বাজী সাবধীকে জিজ্ঞাসা কবিলেন--“কি কাঁবণে আমার পুত্র প্রমোদ- 
ভ্রমণ হইতে এত শীঘ্র প্রত্যাবতন কবিল? 

“দেব, বাজপথে জবাগ্রস্ত পুকষ দেখিষা 1, 

'জবাজী্শ পুরুষ দেখিষা কুমাৰ প্রব্রজ্যা অবলম্বন কবিবে। জ্যোতিবীবা 
এই ভবিষ্কংবাধী কবিষাছিলেন। স্ৃতবাং তোমবা আমাব সর্বনাশ কবিও না] 
শীঘ্রই কুমাবেব জন্য নর্তকীব ব্যবস্থা কব। বিলাস-ব্যদনে নিমগ্ন রাখিতে 
প1বিলে প্রত্রজ্যাব স্থৃতি আব জাগ্রত হইবে নাঁ। এই বলিষ চতুদিকে অর্ধযোজন 
পবিষিত স্থানে স্থানে প্রহবীঘাটি স্থাপন পূর্বক প্রহরীর সংখ্যা আরো বদ্ধিত 
কবিয্া দিলেন। 

গুনবায় একদিন বোধিসত্ব সেইরূপ উদ্ধানভ্রমণে ষাইবাঁব সময় দৈবপ্রভাবে 
রগ্ন বা ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই পূর্বোক্ত নিয্মে 
সাঁবধীকে জিজ্ঞাসা কবিয়া ছংখভাবাক্রাস্ত হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন পূর্বক প্রাসাদে 
আবোহণ করিলেন । বাজাও সাবধীকে প্রত্যাবত নেব কাঁবণ জিজ্ঞাসা কবতঃ 
পূর্বোক্ত নিয়মে পুনবায় আদেশনাম! জারী কবিয়া চতুর্দিকে ত্রিগব্ুতি পবিমিত 
ব্যবধানে প্রহবীব সংখ্যা আবে বদ্ধিত কবাইলেন। 

পবে আব একদিন বোধিসত্ব সেইবপ উদ্চান-ভ্রমণে বহির্গত হইলে একটি 
মৃতদেহ দর্শন কবতঃ পূর্ব সাঁরথীকে জিজ্ঞাসা কবিগা আরে! অধিক সস্তাপযুক্ত 
হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবত'ন কবিলেন। 

বাজাও প্রত্যাবর্তনেব কারণ জিজ্ছাঁনা কবিয়া আবো কঠোবভাঁবে আদেশ- 
নামা জাবী কবিয়া ঘোষণা কবিলেন যে-_চতুদ্দিকে এক এক যোজন ব্যবধানেব 
মধ্যে আঁবো। অধিকতব প্রহ্বী নিযুক্ত কবা ইউক। 

আবার অন্ত একদিন বোঁধিসত্ব উদ্ভানভ্রমণে যাত্রাকালে পথিমধ্যে 
স্থ-আচ্ছাদিত গৈরিক বসন-পবিছিত এক প্রত্রজিত পুঁকষ দ্েখিষা সাঁবহীকে 
জিভ্াসা করিলেন-“সৌম্য কে এই পুরুষ ? 

তখন বুদ্ধোৎপত্তিব অভাবহেতু সাবথী প্রত্রজিত ব1 প্রত্রজ্যা-গুণ সম্বন্ধে 
অনভিজ্ঞ ছিলেন৷ কিন্তু দৈবশক্ভতিব গুভাবে-_প্রভূ ইনি সংসাকিত্যাগী প্রত্রজিত 
পুরুষ” এই বলিষ। তিনি প্রত্রজ্যা-গুণও বর্ণনা করিতে সঙ্গম হুইলেন। তাহা 


জাতক নিদান চিত 


শ্রবণ কবিয়া বোধিলত্ব গ্রব্রজ্যায় অভিরুচি উৎপাদন কবতঃ সেদিন উদ্ভানভূমিতে 
আঁগমন করিলেন 1% 


তথায় সিদ্ধার্থ ক্রীডামোদে দ্রিবাভাগ ক্ষেপন কবিষা মঙ্গল পুষ্কবিণীতে 
অবগাহনকত্য সমাপনান্তে সুর্ঘ অস্তমিত হইলে মঙ্গলশিলাপৃষ্ঠে উপবেশন 
করিলেন। অতঃপর তিনি নিজদেহ বিভূষিত কবিতে অভিলাষী হইলে 
পবিচাঁবিকাবৃন্দ বিচিত্র বসন ও পবিধানযোগ্য বিবিধ আভরণ, স্গন্ধ-মাল্য ও 
অনুলেপনাদি লইয়া! তাঁহাকে পবিবেষ্টন কবিয়া দীডাইল। তখন দেবরাজ 
ইন্দ্রের আসন উষ্ণভাব ধাবণ কবিলে--“কে আমাকে এই আসন হইতে বিচ্যুত 
কবিতে চায়-অবলোৌকন কবিতে কবিতে তিনি বোধিসত্বেব প্রসাদনকাল 
আসন্ন দেখিয়া বিশ্বকর্ম! দেবপুত্রকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন-__“সৌম্য বিশ্বকর্মণঃ 
অগ্ত নিঙীত বাত্রে কুমাৰ সিদ্ধার্থ মহাঁভিনিক্রমণ কবিবেন। আজই তাহাব অন্তিম 
প্রসাদনকৃত্য । তুমি এখনই উদ্ভানভূমিতে উপনীত হুইয়1 সেই মহান পুরুষকে 
দিব্যালঙ্কাবে বিভূষিত কব। দেবপুত্র সাধুবাদেব সহিত সম্মতি জানাইয়। 
দৈবশক্তি প্রভাবে তৎ্মুহ্তে" ছন্সবেশে তথাঁধ উপনীত হৃইয] বাজ-ক্ষৌবিকেব 
হস্ত হইতে শিবস্তাণ বস্ত্র গ্রহণ কবতঃ বোধিসত্বেব শিবগ্রসাঁদন-কার্ধে আত্ম- 
নিয়োগ কবিলেন। বোধিসত্ব হস্ত-সংস্পর্শেই উপলদ্ধি করিতে পাঁবিলেন যে-- 
ইনি মনুষ্য নয়, কোনও দেবপুত্র হইবেন। 

ছন্মবেশী দেবপুত্র বস্ত্রথণ্ডেব দাবা বোধিসত্বের শিব প্রথমবাঁর পবিবেষ্টন 
কৰিলে মস্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ মণি-বত্রেব ন্যাষ সহত্র ভাজ প্রতীযমান হইতেছিল। 
দবিতীষবাব বেষ্টনে আবো সহঅ ভ'জ এভাবে দশবার বেন কবিলে দশ সহত্র 
ভাজ সমুখিত হইল। একটি ক্ষুদ্ধ মস্তকে এত অধিক সংখ্যক ভাঁজ কি 
প্রকাবে সম্ভব হইল, তাহা অিস্ত্যনীয। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ভঁজটি প্রি 
পু্পাকৃতি ও অবশিষ্টগুলি আকারে কুহ্নমপুণ্প প্রমাণ ছিল। তখন বোধিসত্বের 
সম্পূর্ণ মস্তকটি দেখিতে পবিপূর্ণ বিকশিত একটি কুর্য্যক পুপ্পেব মতই প্রতীয়মান 
হইতেছিল। 

অতঃপব নর্বাল্কাবে বিভূষিত বোঁধিসত্ব সর্ববিধ গীতিবাগ্ভ ও ব্রাঙ্গণর্দেব 
উল্লাসবাজক জয়ধ্বনি আদি স্বস্তি বচনেব দার! স্ব-স্ব প্রতিভা-প্রদর্শনীব মধ্যে 





* দীর্ঘ ভাণক অর্থকথাকারগণ চাঁবিটি নিমিত্ত একদিনেই দেখিয়াছিলেন বলিয়া মন্তব্য 
কবিয়াছেন। 


৮৪ জাতক নিদাঁন 


এবং উৎসব-মত্ত সাধাবণ যাঁনবগণেব স্ততি-বাক্য ও হ্্ষধ্বনি শ্রবণ করিতে 
কবিতে তিনি স্থসঙ্জিত বথোঁপরি আরোহণ কবিলেন। ঠিক এমনি সমষেই 
মহাবাজ শুদ্ধোদন শুনিতে পাইলেন যে বাছুল-মাঁতা একটি পুত্রসন্তান প্রসব 
কবিযাছে। শুনিব! মীত্রই তিনি 'আমাব পুত্রকে অবিলঙ্থে এই শুভ সংবাদ 
জ্াাপন কব এই বলিষ! সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন বোধিসত্ব তাহা শ্রবণ 
কবিষা বলিষা উঠিলেন--বাহুলেব জন্ম হইয়াছে, বন্ধনেবই জন্ম হইয়াছে ।' 
বাজা--'আমাব পুত্র কি বলিযাছে ? জিজ্ঞাসা কবিয়া দূতেব মুখে তাহা 
শ্রবণ কবতঃ বলিযা ফেলিলেন-_'তাহা হইলে আজ হইতে আমাব পৌত্রেব 
নাম বাছুল কুমাবই বাখা হউক ১ 
এদিকে অতি মনোবম শ্রীসৌভাগ্য ও কীতি-সম্পদে পরিপূর্ণ বোধিসতৃ শ্রেষ্ট 
বথে আরোহণ কবিষা নগবে প্রবেশ কবিতেছেন। এমন সময় কশা গৌতমী 
নারী এক ক্ষত্রিয় হুহিতা গ্রাসাদ-অলিন্দ হইতে নগব প্রদক্ষিণবত বোধিনত্ে 
রূপসম্পদ দর্শন কবত:ঃ গ্রীতিফুল্ল হৃদযে এই উদান গাঁথা উচ্চাবণ কবিলেন। 
অবশ্ নিবৃত্ত সেই জননী হৃদয় 
সর্বলোকে ধন্য সেই পিতৃ-পবিচয়, 
এহেন পুরুষ পতি যেই ললনাঁব 
জীবন তীহাব ধন্য ধরণী মাবাব। 
তরুণীব সেই আনন্দগীতি শ্রবণ করিষা বোঁখিসত চিন্তা কবিলেন-_-“ইনি 
এই কথাই বলিতে চাহিলেন যে দশ আপনজন দর্শনকাঁবিনী মাতৃত্বদ্ষ 
নির্বাপিত হুষ, পিতৃহদয় নির্বাপিত হয এবং সহখমিনী হদয়ও নির্বাপিত হয। 
তবে কি নির্বাপিত হইলে হদঘ নিবৃত্ত হয?” তখন কলুষবাশ্িব প্রতি 
বিবক্তচিত্ত সিদ্ধার্থেব মনে এই প্রতীতিই আত্মপ্রকাশ কবিল-_চিত্ত হইতে 
লোভ নির্বাসিত হইলে হয নিবৃত্ত হয়, €ৰষ ও মোহ নির্বাপিত হইলে হৃদ 
নিবৃত্ত হয। অর্থাৎ মান, অভিমান, ব্রিথ্যাদৃষ্টি আদি সর্ববিধ কলুষ-ন্্ণ! 
নির্বাপিত হইলে হৃ্দয়েব সকল জালাব অবসান হয। অতএব এই মহলা 
আমাকে আজ অতি মূল্যবান উপদেশ শ্তনাইলেন। অথচ আমিও নির্বাণেব 
সম্ধানেই বিচবণ কবিতেছিলাম। স্ৃতবাং অদ্তই আমাৰ গৃহবাস পবিত্ণাগ 
পূর্বক প্রব্রজা? অবলহ্ছন কবিয়া নিবৃত্তিব সন্ধান কবা উচিত হইবে । 
এই সিদ্ধান্ত কবিয়া বোিসন্ত স্বীয ক হইতে লঙ্ষমুত্রা মূল্যে মুক্তা" 
হারখানি খুলিয়া-_'ইহা এই তরুণীব প্রতি আমাব গুকদক্ষিণা হ্বপ হউক" এই 
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বলিষ] রুখাগোৌতমীব জন্য মহামূল্য হাবখানি পাঠাইয়। দিলেন। “কুমাৰ সিদ্ধার্থ 
সম্ভবতঃ আমাৰ প্রতি আদক্ত হুইয়াই এই পুবস্কাব পাঠাইয়াছেন' ভাবিয়া সে 
মনে মনে অত্যধিক আনন্দিতা হইযাঁছিল। 
গৃহ ত্যাগ 

যখন সেই মহান পুরুষ অপবিসীম জাঁকজমক সহকাবে স্বীয প্রাসাদে 
আবোহণ কবিলেন, তখন সর্বাভবণে প্রতিমণ্ডিতা নৃতগীতে সুনিপুণ) দেব-ধীতা! 
সদৃশ স্থদর্শনা নর্তকীবৃন্দ বিবিধ বাদ্ধযন্ত্রাদি গ্রহণ কবিধ] পালাক্রমে নৃত্য-গীত 
ও বাদ্যেব দ্বাবা বোধিসত্বেব মনোবঞ্জনে তৎপব হইল। কিন্তু কলুষবিমুখ 
বোধিসত্ব কিছুতেই নৃত্যগীতে বমিত হইলেন ন | তিমি মুছুর্তকালেব মধ্যেই 
নিদ্রিত হইয়া পভিলেন। তখন সেই নতর্কীগণ ভাবিল-_'আমবা ধাহাঁর 
উদ্দেশ্তে এই নৃত্যসন্বীতেব আযোজন কবিষাছি, তিনি ত নিদ্রিত হইযা 
গড়িলেন, অতএব এই পবিশ্রমেব আব সার্থকতা কি?' এই বলিয়া তাহাবাও 
স্বীয স্বীঘ বাগ্ধঘন্ত্রাদি ফেলিষা বাখিযা সকলেই নিদ্রাভিভূতা৷ হইয! পভিলেন। 

কক্ষ-মধ্যে একটি সুগন্ধ তৈলপ্রদীপ জলিতেছিল। নিশীত বাত্রে হঠাৎ 
বোধিসন্বেব ঘৃম ভাঙ্গিযা গেল। উঠিযাই তিনি পালক্কোপবি পদ্মামন গ্রহণ 
কবিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাদ্ধযন্ত্র ও নিদ্রাগতা নত'কীগণকে এই ভাবেই দেখিতে 
পাইলেন-_-তখন কাহাবো! মুখ হইতে লাল! নিঃস্ত হইতেছিল, কেহ কেহ 
দত্তঘর্ষণ, নাঁসিকা-গর্জন ও ঘুমঘোবে প্রলাপ কবিতেছিল, কেহ বা মুখব্যাদান 
কবিয়া নিদ্রা যাইতেছিল, আবাব কাহাবো কাহাবো৷ পবিখেষ বন্্ সমূহ অপস্থত 
ইওযাষ অঙ্গেব বীভৎস গোপনীয় স্থান সমূহ প্রকাশ পাইতেছিল। 

সেই সংবেগজনক বীভৎস দৃশ্য কুমীবেব মনকে কামনা বাসনাব প্রতি আরো 
অধিকতব বিবক্ত কবিয়া তুলিল। তখন দেববাঁজ শক্রতবন সদৃশ সেই 
হুরম্য অষ্রালিকা তাহার নিকট মানবের ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহপূর্ণ আমক-শ্মশানেব 
স্যাষ প্রতীষমান হইল এবং সমগ্র ত্রিলোক প্রজ্লিত গৃহবৎ অনুভূত হইল। 
ফলে অত্যন্ত উৎকন্িত চিত্তে তাহীব মুখে এক বিবক্তিব্যগ্রক মর্মবেদনাব করুণ 
স্থর উৎসাবিত হইল-_“ এ সংসাব বডই উপদ্রবপূর্ণ ও অসহ-যন্ত্রণাদায়ক।” 

অতঃপব তিনি--“অগ্ত বাত্রিতেই আমাকে মহাঁভিনিক্ষমণে নিক্কান্ত হইতে 
হইবে ।, এই সিদ্ধান্ত কবিযা আসন হইতে উখিত হইয়া দ্বাব-সমীপে গিয়া 
জিজ্ঞাসা কবিলেন-__'কেঃ এ? 


তখন দবজাব চৌকাটে শিব রাঁধিয! নিদ্রিত সাবহী ছন্ন সাডা দিল-_ 
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প্রভ, আমি ছন্ন)? 

দিদ্ধার্থ বলিলেন-_“সৌম্য, অগ্ত বাত্রে আমি মহাভিনিক্রমণ কবিতে ইচ্ছুক । 
আমার জন্য অশ্ব গ্রস্তত কব !ঃ 

সে সানন্দে স্বীকৃত হইয়া বর্া্দি অশ্ব-সঙ্জী সমূহ সঙ্গে লইয1 অশ্বশালাষ 
উপনীত হইযা সুমন পুষ্পবর্ণ চন্্রাতপেব লিন্ে সুগন্ধ প্রদীপোজল সুমন্থণ 
ভূমিব উপর দণ্ডামান তুবগ্ষবাঁজ কন্থককে দ্রেখিখা! মনে মনে ঠিক করিল-_- 
“আমাকে আজ এইটিই প্রস্তত কবিতে হইবে+ ভাবিয়া_অগ্ববাজ কন্থককে 
সুসজ্জিত কবিল। সাজ পবিধাঁন কবাইবাঁব সর্ষে সঙ্দে কন্থক বুঝিতে পাঁবিল 
যে--এই সজ্জা অগ্ঠান্ত দ্িনেব উদ্ভান-ভ্রমণাদিতে গমন-সঙ্জাব ন্যাষ নয়। বধং 
অনেক বেশী দৃঢমংবদ্ধভাবে সাজানো হইতেছে। সম্ভবতঃ আমাৰ প্রভূ-পুন্ত 
অস্ত বাত্রে মহাভিনিক্রমণ কবিবেন।, এই ভাবিয়া কম্থক আঁনন্দাতিশয্যে 
মহাশবে হ্সাঁ-ধ্বনি কবি! উঠিল। অশ্ববাজেব সেই হ্রেসা-ধ্বনি ঘুমস্ত নগবীর 
সমস্ত নীববত! ভন্গ করিয়া! বহুদুবে চলিগা যাইত, কিন্তু দেবতার] এশীশক্তি 
প্রভাবে তাহাতে প্রতিবন্ধক স্ষ্টি কবিাছিলেন_-যেন অন্য কেহ সেই শব্দ 
শুনিতে না পাষ। 

ছন্নকে অশ্বশালাষ প্রেবণ করিষা এদিকে বোধিসত্ব পুত্রেব মুখদর্শন যানসে 
বাহুল মাতাব শয়নকক্ষে উপনীত হইয়া কক্ষদ্বাব উন্মুক্ত কবিলেন। তখন 
কক্ষমধ্যে একটি সুগন্ধ তৈলপ্রদীপ জলিতেছিল। নেই অস্পষ্ট দীপালোকে তিনি 
দেখিতে পাইলেন- মল্ভিকাকুন্থ্মাকীর্ণ শব/[ষ বাঁছলমাতা৷ পুত্রের শিবে হস্ত 
বাখিবা নিদ্রা যাইতেছিলেন । বোধিসত্ব চৌকাটে পদযুগল স্থাপন পূর্বক 
দণ্ডায়মান অবস্থাতেই সেই দৃশ্য অবলোকন কবিয়া ভাবিলেন_-“যদি আমি 
দেবীব হস্ত অপসাঁধণ কবিয়া পুত্রকে গ্রহণ কবি, দেবী জাগির1 উঠিবে এবং 
তাহাতে আমাৰ গমন-অন্তবাধ উপস্থিত হইবে । অতএব বুদ্ধত্ব লাভ কবিবাব 
পৰ আিষ পুত্রকে দর্শন কবিব।' এই চিন্তা কবিষ] প্রাসাদ হইতে অবতব্ণ 
করিলেন।* 

বোধিসত্ব প্রানাদ হইতে অবতবণ পূর্বক অশ্ববাঁজ কন্বক-সমীপে গমন 
_কবিয়া বলিলেন-প্রিয় কদ্থক, তুমি শুধু অদ্ত বাত্রে একবাব মাত্র আমাকে 

প্জাতকার্থকখীয় উল্লিখিত আছে বে তখন দ্লাহলের বস সাহ্র এক সপ্তাহ হইক্াছিন। 


অস্যান্ত অর্থকর্থার মধ্যে সে সম্বন্ধে কোন প্রকার উন্েখ নল! থাঁকাষ এই মতই সর্বদ্র গৃহীত 
হইযাছে। 


জাতক নিদান ৮৭ 


বহন কবিষ] নিষা চল। আমি তোমাৰ সাহায্যে গৃহতাগ কবিষা বুদ্ধ হইযা 
দেব-মানবকে উদ্ধীব কবিব।, এই বলিষা সিদ্ধার্থ ভূমি হইতে একলক্ষে 
অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ কবিলেন। 

দৈহিক আকৃতিতে অশ্ববাঁজ কন্থক গ্রীবাদেশ হইতে দৈর্ঘে আঠাব হস্ত 
ছিল। তদনুসাবে উচ্চতাসম্পন্ন, অসীম বলশালী, সুতীব্র বেগবান এবং সে 
পৰিচ্ছন্ন শঙ্খ সদৃশ সুসুভ্র-দেহ ছিল। যদি সে হ্রেদা বব বাঁ মৃত্তিকা ক্ষুব-ধ্বনি 
কবে সেই শব সমগ্র নগবে প্রতিধবনিত হইবে-তদ্বেতু দেবতা বা! দৈবশক্তি 
প্রভাবে সেই শব্ধ মেন অন্য কেহ শুনিতে না পাঁষ এই উদ্দেশ্তে প্রতি হ্রেসাধ্বনিতে 
বাধা ও ক্ষুব-শব্ধে কবতালি দিতে লাগিল। ছস্নকে কহ₹কেব লাঙ্গুলাগ্রভাগ 
ধাবণ কবাইয়া বোধিসত্ব অশ্বপৃষ্টে উপবেশন কবতঃ অর্ধবাত্রি সমযে নগবেব 
প্রধান তোবণ-সমীপে উপনীত হইলেন। 

যে কোন বেলাঁধ ইচ্ছা মাত্র বোধিসত্ব যেন নগবদ্বাব উন্মুক্ত কবিধ] নিষ্কান্ত 
হইতে না পাবে-_এই চিন্তা কবিষ1 মহাঁবাজ শুদ্ধোদন দবজাব দুইটি কপাটই 
এমনভাবে প্রস্তত কবাইযাছিলেন যেন প্রত্যেক কপাট খুলিতে সহত্র পুকষেব 
গ্রযৌজন হয়। কিন্ত বৌধিসত্ব ছিলেন প্রবল শক্তিশালী । হস্তী-গণনায় 
তিনি সহশ্র কোটি হ্স্তীব শক্তি ধাবণ কবিতেন আব মনুষ্য-গণনায় তাহা দশ 
সহঅকোটি পুকষ-শক্তি ৷ 

অতএব তিনি ভাবিলেন--“যদি আজ নগব-দ্বাৰ উন্মুক্ত নাঁ হয অশ্বপুচ্ছ- 
গৃহীত ছন্ন সহ কম্থকেব পৃষ্ঠে উপবিষ্ট অবস্থায় আমি উভয় উরুদ্াব! অশ্বকে 
চাঁপিযা বাখিয়া অষ্টাদশ হস্ত উচ্চ এই প্রাচীব এক লম্ফেই অতিক্রম কবিষা 
যাইব ।ঃ 

ছন্ন ভাবিল-“যদি দ্বাব অবাবিত নাহয় তাহা! হইলে আমি প্রতুপুত্রকে 
আমাব স্বন্ধোপবি বাঁখিযা এবং দক্ষিণ হৃস্তেব বেষ্টনী দ্বাবা অশ্ববাজেব উদব 
বগলদেশে দৃঢভাবে চাপিয়! ধরিয়া প্রাচীব উল্লজ্যন কবি! যাইব 1, 

আবাব এদিকে কন্থকও ভাবিল_যদ্দি নগবদ্থাব খুলিযা না যায়, তাহ! 
হইলে আমাব লানুল-ধত ছন্নকে এবং পৃষ্ঠাদেশে উপবিষ্ট প্রভুকে লইয। সেই 
অবস্থাতেই আমি তডিৎগতিতে এ প্রাচীব লঙ্ঘন কবিয়া চলিযা যাইব ।, 

যদি সেদিন প্রকৃতই নগবদ্বাৰ উন্মুক্ত না হইত, তাহ হইলে তিন সিদ্ধান্তের 
অন্যতম সিন্ধান্ত অবশ্তই কার্ধকবী হইত । কিন্তু দ্বাব-বক্ষক দেবতাঁ নগবেব 
মিংহদ্বাৰ খুলিয়া দিল। বোধিসত্বকে অভিনিক্ষমণ হইতে প্রত্যাবত'ন করাইব-_ 


৮৮ জাতক নিদান 


এই উদ্দেশ্তে সেই মুইতে'ই দুষ্ট মাঁব তথায আগমন কবিয়! অত্তবীক্ষ হইতে 
কহিল--মহাশষ, নিক্ষাত্ত হইও না, সংসাব ত্যাগ কবিবে না, অস্ত হইতে 
সপ্তম দিবসে তোমাব চক্রবত্েব আবির্ভাব হইবে। তুমি ক্ষুদ্র দ্র দি-সহত্র 
দবীপমালা-পবিবেষিত চতুর্মহাদ্ীপেব অধীশ্বব হইবে । অতএব মহাশয়, শান্ত 
হও, গৃহে প্রত্যাবর্তন কব1” 

বোখিসত্ব জিজ্ঞাসা কবিলেন_-“কে তুমি ?? 

'আমি মাব?? 

বোধিসত্ব কহিলেন_“জানি আমি আমাব চত্ররত্বে আবিতাবেব কথা। 
কিন্তু বাজত্বেব সন্ধানী আমি নই | দশ সহ চক্রবাল হর্ষধ্বনিতে গরতিধ্বনিত 
কবিয়া আমি সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হইব? 

তৎ্পব দুষ্ট মীর কহিল-_“ইহাব পৰে তোঁমাব চিত্তে কামচিন্তা, কু-গ্রবৃততি 
বা বিহিংদাভাব উৎপন্ন হইতে দেখিলেই আমি তোমাকে জব্দ করিব"-__এই 
বলিষা মাব সুযোগ পাইলে বোধিসতেব পতন ঘটাইবাব অসছৃন্দেহ্তে ছায়ার সাফ 
তাহাব অন্গমন কবিতে লাগিল । 

বোধিসত্ব হাতে পাওযা! চত্রবর্তী-বাভত্ব অবান্ধিত থুথুপিণ্ডেব স্তাষ পরিত্যাগ- 
পূর্বক অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও জ'াকজমক সহকাবে আধাটী পূর্ণিমা তিথিতে নগব 
হইতে নিষ্ছান্ত হইলেন। তখন আকাশে উত্তবাাট নক্ষত্রযোগ সহ পুর্ণ 
বিবাঁজ কবিতেছিল। চলিতে চলিতে তাহাব চিত্তে জন্মভূমিব দিকে একবাব 
ফিরিয়া চাহিবাব ইচ্ছা উৎপন্ন হইল। তীহাব ইচ্ছাযাতরই বিশাল ধরণী-_ 
“হে মহানুভব, পিছন ফিবিয়া নগব অবলোকন তোঁধাব অনুচিত" এই বলিঘা 
মহাপৃথিবী কুস্তকাব চক্রবৎ ঘুবিযা গেল। বোধিসত্ব কপিলবান্ত নগবাভিমুখে 
স্থিব ভাবে দীডাইথা শেষবাবেব মত জন্মভূমি অবলোকন কৰতঃ স্থানটি 
কমছক নিবতন চৈত্য” স্থান হিসাবে নিদিষ্ট কবিযা কম্ছককে পুনবায় গন্তব্য- 
স্থলাভিমুখে পবিচালিত কবিলেন। 

তিনি অভুলনীষ সম্মান, মহান উদার্য ও পবম শ্রী-সৌভাগোব সহিত 
অন নয পানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন তাহাব পুবোভাগে 
দেবগণ যাট হাঁজাব আলোক-বন্তিকা ধাবণ কবিষা, তন্রগ পশ্চাতে, দঙ্গিণে ও 
বামে এবং অপব দেবগণ চক্রবালেব প্রান্তসীযায অসংখ্য আলোক-বর্তিকা হস্তে 
দ্ডাযমান ছিল। ইহা ছাভা নাগ হুপর্ণাদি সহ অন্ঠান্ত সমস্ত দেবতা দিবা 
সন মালা-অসথলেপন ও ধুপাদি দাবা পৃজা কবিতে কবিতে অগ্রসব হইতেছিল। 


জাতক নির্দান ৮৯ 


ঘন মেঘাবৃত অন্তবীক্ষ হইতে মৃষলধাবে বাবি বর্ধণেব ন্যায় স্বগাঁয় পাবিজাত ও 
মন্দাবব পুণ্পে সমগ্র আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গিষাঁছিল। অস্তবীক্ষে 
দিবা সঙ্গীত ও সর্বদিকে হাজাব হাঁজাব বান্ধবন্ত্রের স্থমধুব ঝঞ্কাব ধ্বনিতে মনে 
হইদ ঘেন- সমূন্রগর্ভে অশনিসম্পাত ও চক্রবাল-সীমানাষ বাতক্ষুৰ্ধ মহাসমূদ্রেব 
উত্তাল তবঙ্গাভিবাতে প্রচণ্ড শখ উখিত হইতেছে । 


এতাদৃশ অভাবনীষ জাকজমবপূর্ণ সম্মানে সহিত চলিতে চলিতে 
বোধিসত্ব এক রাত্রিতেই তিনটি বাঁজ্য অতিক্রম কিয়] ত্রিশ যোজন দূৰ 
অনোমা নামক নদী তীবে পৌছিলেন। তবে অশ্ব কি আর চলিতে অক্ষম 
হইয়াছিল? না, তাহা নয়। একটি গোলাকাব চক্রনেমি একবাৰ ঘুবিয়া 
আসিতে যে সময়ের প্রধোজন হয়, সেই সমবের মধ্যে সমগ্র চক্রবালগর্ভ 
পবিভ্রমণ কবতঃ ফিবিয়া! আসিয়া কন্বক তাহাব জন্য প্রস্তত আহার্ধ গ্রহণে সমর্থ 
ছিল। তবে তখন দেবতা, নাগ ও ন্ুপর্ণগণ অত্তরীক্ষ হইতে যে সব দিব্য 
সুগন্ধ ও পুষ্পমাল্য নিক্ষেপ কবিতেছিল তাহাতে কম্বকেব উরুদেশ মাল্যজভিত 
হইয1 তাহাঁব দেহ পর্যন্ত ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিক্নাছিল। পুষ্পমাল্য সমূহের 
নেই জটাজাঁল অপসাবিত কবিধা অগ্রসব হইতে কন্থকের বেশ বিলম্ব হইয়াছিল । 
তাই এই সময়ের মধ্যে সে মাত্র ত্রিশ যৌজন পথ অতিক্রম কবিতে সক্ষম 
হইয়াছে। 

অতঃপৰ অনোমা নদীব তীবে পৌছিয়া বোধিসত্ব ছন্নকে জিজ্ঞাসা 
কবিলেন- 

ছন্ন, এই নদীব নাম কি? 

প্রতুঃ ইহার নাম অনোম]11” 

সাবঘীব মুখে নদীব নাম শ্রবণ করিষ! তিনি বলিলেন_-“তবে জগতে আমর 
প্রব্রজ্যাও অনোমা (১) নামেই অভিহিত হউক ।, এই বলিষা বোধিসত্ব 
অশ্বকে গুন্ফ দ্বাব! নদী অতিক্রমেব সঙ্কেত কবিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রভৃভত্ত 
কম্থক এক লক্ষে অই্র-উস্ভ (২) বিস্তৃত সেই তটিনী অতিক্রম কবিয়! পবপাঁডে 
অবতীর্দ হইল। অশ্বপৃষ্ট হইতে অবতরণ কবিয়া বজ্তশুত্র বালুকাপুলিনে 
দণ্ডায়মান সেই মহান পুরুষ তখন স্রেহসিক্ত কণ্ঠে সাঁবনী ছন্নকে কহিলেন_- 





১] শ্রেষ্ট। 
। ১৪০ হাত প্রহথ । 
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ভাই ছনন, তুমি অশববাজ কথক এবং আমাৰ আভবণ সমূহ লইয়! 
কপিলবাস্ত নগবে প্রত্যাবতন কব। আমি প্রত্রজ্যা অবলম্বন কবিব। 
গ্রহ, আপনার সন্ষে আমিও প্রত্রজা? গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। 
বোঁধিসত্ব আবাব কহিলেন-_-ভাই, তুমি প্র্রজ্যাজীবন যাঁপন কবিতে 
পাবিবেনা। নগরে প্রত্যাবতন কব এইরূপে তিনি তৃতীর বাব পর্বস্ত 
ছন্নেব অনবোধ প্রত্যাখ্যান কবিঞ়্া বাজকীঘ আভবণ ও কগ্ছকেব ভাঁর তাহাব 
উপব ঈপিষ! দিলেন । 
অতঃপব তিনি ভাবিতে লাগিলেন-_“আমাব মস্তকে স্ুবিন্যন্ত এই 
কেশকলাপ শ্রামণ্যজীবনেৰ পক্ষে শোভনীধ নহে। আঁবাঁব অন্য কাহাবে। দ্বাবা 
বোঁধিসত্তের শিবমৃণ্ডন কবাও অনুচিত। অতএব আমার এই সুদীর্ঘ কেশদীম স্বীয় 
অস্ত্রেব সাহায্যে আমি নিজেই ছেদন কবিব। এই সিদ্ধান্ত কবিয়া তিনি 
দক্ষিণ হস্তে অসি ও বাম হস্তে রাঁজমুকুট সহ মন্তকের কেশগুচ্ছ ধাবণ কবিষা 
নিজেই তাহা কন কবিয়া ফেলিলেন। কর্তন কবাব সঙ্গে সঙ্গে দ্বি-আহুল 
গ্রমাণ কেশমুল সমূহ ক্রমাগত দগ্গিণমুখী আবপ্তিত হইয়া তাহার শিবচর্সে 
লীন হইয়াছিল। জীবিত কাঁলাবধি তাহার কেশ, গুক্ষ ও শ্রাশ্র সেই 
পরিমাথই ছিল। পুনবাঁয় ছেদন কবাব আর কোনদিন প্রঞ্জোজন হয় নাই। 
তখন বোবিসত্ব বাজমুকুট ও ছিন্ন কেশগুচ্ছ হস্তে ধাবণ কবিয়া কহিলেন-_ 
'যদ্দি সত্য সত্যই আমার বুদধত্বলাভেব নিশ্চযতা থাকে, তবে এই গুলি 
উর্ধাকাশে স্থিত থাকিবে? অন্যথা ভূমিতলে পতিত হইবে । এরই 
সত্যক্রিয়া উচ্চারণ কবিয়া বোধিসত্ব তাহা উর্ধদ্িকে ক্ষেপন করিলেন। 
বত্ুথচিত মুকুট ও সেই কেশগ্চ্ছ যোজন প্রমাণ উর্ধে উঠিধা অন্তবীক্ষে স্থিব 
হইয়া বহিল। দেববাঁজ ইন্দ্র দিব্যচক্ষে দর্শন কবিয়া তাহা এক বভাখাবে 
গ্রহণ করিলেন এবং ব্রয়ন্রিংশ স্বর্গলোকে তদ্বাধা চডাগণি নামক এক চৈত্য 
প্রতিষ্ঠা কবিলেন। 
সুবভিত কেশচুডা কবিধা ছেদন 
মহাঁসত্ব নভোপানে কবিল। ক্ষেপন। 
দেববাজ সেই কেশ ব্বর্ণপাত্রে ধৰি 
বক্ষ কৰে আপনার মস্তক উপবি। 
সেই মহান পুরুষ পুনবাষ চিন্তা করিলেন__এই কাশীদেশ-জাত কুক্মম বস্ও 
আমাব মঙ্ন্যাসজীবনেব পক্ষে অশোভন হইয়াছে । বোধিসত্বেব অন্তবে 
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এই চিন্তাৰ উদয় হইলে কণ্ঠপবৃদ্ধেব সমযকাৰ তীঁহাব এক প্রাচীন কুস্তকাব 
বন্ধ দীর্ঘ বুদ্ধান্তব কালেব মধ্যেও যাহাঁব সঙ্গে মিত্রতাব বন্ধন শিথিল হয 
নাই সেই মহাব্র্ষা ব্রধধলোকে বসি মনস্থ কবিলেন-_“অদ্য আমাব বহু কালেব 
প্রাচীন বন্ধু দি্ধা্থ কুমাব মহাভিনিন্ত্রমণ কবিয়াছেন। তহীব জন্থ প্রব্রজিতদেব 
ব্যবহার্য উপকবণ লইঘ1 আমি তথাঁঘ্ গমন কবিব। 

উদ্ক-আবক স্চী ক্ষুব পিগুপাত্র 

ত্রিটীবব কটিবন্ধ এই অষ্ট মাত্র, 

পাঁধিব সম্পদ মুক্ত বহে ভিক্ষুগণ 

ইছাব অধিক আব নাহি কিছু ধন। 

তখন মহাত্রম্থা শ্রমণদেব ব্যবহার্য এই অষ্টবিধ উপকবণ আনিযা সেই 
মহান পুরুষেব হস্তে অর্পণ কবিলেন। কৌঁধিসত্ব সেই কাঁষায় বসন ও উপকবণ 
সমূহে দ্বাৰা পবিপূর্ণ প্রত্রজিত বেশ ধাবণ কবিধা ছন্নকে কহিলেন-_- 

'ভাই ছন্ন, তুমি এখন ফিবিয1 যাও, যতাপিতাঁকে আমীব নিবাম্য সংবাদ 
জ্ঞাপন কবিও ।১ এই বলিযা বোধিসত্ব ছনকে বিদাষ দ্িলেন। ছন্নও অভিবাঁদন ও 
প্রদক্ষিণ কবিয়া বাধা হইয়া বোধিসত্বেব নিকট বিদাষ গ্রহণ কবিল। তীহাদেব 
বিদীষ-স্থচক কথোপকথন ও ভীব-বিনিময় লক্ষ্য কবিয়া অশ্ববাজ কন্বক 
ভাবিল আঁমাব ভাগ্যে বোধ হয আব প্রভুদর্শন ঘটিবে না” সত্যই সেদিন 
বোধিসন্ব দৃষ্টিব অন্তবাল হুইবাব সঙ্গে সঙ্গেই শৌকেব বেগ সঙ কবিতে না 
পাবিষা তাহাব হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হইযাছিল। ফলে মৃত্যুববণ কবিষ। সে 
্রষত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়। কন্থক দেবপুত্র নামে অভিহিত হইযাছিল। 
এতক্ষণ সাবথী ছন্নেব স্বদষে একটি মাত্র শোঁকবেদনা ছিল। অশ্ববাজেব 
মৃত্যুতে এইবাব দ্বিবিধ শৌক-মনত্রণাষ সে অত্যপিক বোদন ও পবিদেবন 
কবিতে কবিতে নগবে প্রত্যাবর্তন কবিল। 

বোধিসত্ব তাহাৰ চিব আকাজ্মিত প্রব্রজ্যা অবলঘ্ধন কবিলেন! তখন 
সেই প্রদেশে অনুপ্রি্ক নামে এক বমণীঘ আত্রবন ছিল। তথাঁধ তিনি 
প্রত্রজ্যাজনিত পখমানন্দে সপ্তাহ অতিবাহিত কবাব পব পদক্রকে একদিনেই 
ত্রিশষোজন পথ অতিক্রম কবিষা বাজগৃহ নগবে পৌছিলেন। নগব-সীমায 
প্রবেশ কিয়া বোধিসত্ব ধনী, দবিদ্র কোন গৃহ বিচাব না কবিষ] প্রতি দ্বাবে বাবে 
ভিক্ষা সংগ্রহ কবিতেছিলেন। 


বোধিসত্বেব অতুলনীয় ৰপেব জৌলুসে সমগ্র নগব এক অপরূপ 


৯২ “ জাতক নিদাঁন 


শোভাধাবণ কবিল। তাহ দেখিয়া নকলেব মনে হইল যেন রাজগৃহ নগবে কোন 
ধনপালের আবিাব ঘটিয়াছে। কিম্বা দেবনগবে অন্ুবেন্ত্র গুবেশ কবিয়াছেন। 
নগবরক্ষী বাজ-অমাত্যগণ তৎক্ষণাৎ বাঁজাব নিকট উপস্থিত হইধা সব 
বৃত্তান্ত বর্ণনা কবিথা নিবেদন কবিল-প্রত, নগবে এই বকম একজন পুক 
দ্বাবে দ্বাবে ভিক্ষা কবিতেছেন। তিনি কি দেবতা, মানব অথবা কি নাগ? 
কিছ্বা স্বপর্ণ প্রকৃতই কে এই পুরুষ আমবা কিছুই বুঝিতে পাঁবিতেছি না 
বাজা স্বযং প্রামাদোপবি আবোহণ করিষা সেই মহীন পুকৰকে দর্শন কবি? 
নিজেও চমৎকৃত হইলেন এবং তখনই অমাতাগণকে আদেশ দিলেন-_“াঁও 
তোমবা তাহাব পশ্চাৎ অন্থলরণ কব এবং লক্ষা রাথিও। যদি এই পুরুষ 
অমনুব্ব হন নগব-সীমাব বাহিবে গিয়! অন্তহিত হইবেন, বদি দেবতা হন 
আকাশযার্গে উদাও হইযা বাইবেন, ষদ্দি নাঁগবাজ ভন মৃত্তিকা ভেদ কবিষ! 
অদৃষ্ঠ হইবেন, আঁব যদি মানব হন কোথাও বি! ভিক্ষালর অন্প ভোজন 
কবিবেন।! 


সেই মহান পুরুষ নর্ববিধ ভিক্ষান্ন গিশ্রিতভাবে গ্রহণ করিথা--“ইহাই 
আমাব দিন যাঁপনেব পক্ষে যথেষ্ট এই চিন্তা কিয়] প্রবেশ-দ্বাব দিয়াই নগব 
হইতে নিষ্তান্ত হইলেন এবং পণ্ডর (৩) পর্বতেৰ ছারা পূর্বমূখী উপবেশন 
কবিয়া ভিক্ষা ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মুখে প্রদত্ত অক্নসমূহ দ্বার 
তাহার বমি হইবাঁব উপক্রম হইল। কাবণ এইবপ নিক্কষ্ট খাঁন ভিনি জীবনে 
চোখেও দেখেন নাই। অতএব ভিক্ষালন্ধ সেই নিকৃষ্ট আহীর্বে প্রতি প্রবল 
স্বণাব উদ্রেক হইলে বোণিসত্ব এইরূপে নিছেকে সাতৃনা দিলেন-_“দিদ্ধার্থ, 
তুমি ত্রিবষাঁধ প্রাচীন স্ুগদ্ধ শালিধান্তেব ভাত ও প্রচুর সুস্বাদু বাঞ্জন 
যেখানে সহজলভ্য, সেইন্সপ প্রন্থুত সম্পদশালী বাঁভপবিবাবে ভন্মগ্রহণ 
কবিয়াও এক পাংশ্ুকুলধাবী 9) প্রন্রজিত পুরু দেখিয়া-_“কখন আমিও এইরূপ 
ভিক্ষায্নে জীবন যাপন কবিব, আমাৰ সেই সমব আবিবে কিনা-এই 
উদ্দেন্ট নিযাই নিক্রাত্ত হইযাছ। আর তুমি এখন এইসব কি কবিতেছ 1? 
এইনপে নিজকে উপদেশ দিষা তিমি নির্ধকাঁক .চিতে সেই ভিঙ্গালজ অন 
ভোজন কবিলেন। 
লি ১০০৯০০০০৯৪০ 

৩। রাজগৃহেব অন্যতম পর্বত । 

£| বাহারা শ্বশানে নিঙ্গিপ্ত বন্দি সংগ্রহ করিযা ধাবণ করে। 
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অমাত্যগণ সব ব্যাপাঁব অন্ধাবন কবিয়। তাহ] তখনই বাঁজাব কর্ণগোচব 
কবিলেন। দৃতমূখে সেই সংবাদ শ্রবণ মাত্রই বাজা বিশ্বিসাব সত্বব নগব- 
মীমার বাহিবে বোধিসত্ব সমীপে আগমন কবিধ! তাহাব গাভীধপূর্ণ ব্যক্তিত্বে 
মুগ্ধ হইযা তাহাকে আপনাব সমস্ত বাজ্য-সম্পদ দান কবিলেন। 

তখন সেই মহান পুরুষ নবপতি বিদ্বিপারকে কহিলেন-_“মহাবাজ, 
বিষয়-কাম কিঘা ক্লেশ-কাম কোনটাই আমাঁব প্রয়োজন নাই, আমি পরম 
সন্বোধিলাভেব উদ্দেশ্তটেই গুঁহত্যাগ কবিযাঁছি।” বাজা নান! প্রকাবে 
অনুবোধ কবিযাঁও তাহাকে সম্মত কবাইতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে কহিলেন-- 
'আপনি অবশ্ঠই বুদ্ধ হইতে পাঁবিবেন। যাহাই হউক আঁপনাব প্রতি আমাব 
একটি অন্ুবোধ বহিল-বুদ্ধত্ব লাভ কবিষা প্রথমেই আমাব বাজ্যে আগমন 
কবিতে হইবে। * 

মগধ-বাঁজ বিঘিসাবকে প্রতিশ্রুতি দিয়! বোধিসত্ব বিচবণ কবিতে কবিতে 
যথাক্রমে আসিযা খষি আলাঁটকালাম ও উদ্রক বামপুত্রের শিশ্তত্ব গ্রহণ 
কবিলেন। তাঁহাদের নিকট সম।পত্তি-ধ্যান পর্যন্ত লাভ কবিষা তিনি বুঝিলেন__ 
ইহ! স্বোধিলাভেব যথার্থ পথ নয়। অতএব সেই সমাপত্তি-ধ্যানেও পবিতৃপ্ত 
ন1 হইয়া বোধিসত্ব মানব সমাজকে আপনার দুবীর্য প্রদর্শনেব উদ্দেশ্যে কঠোব 
কুদ্ু সাধনেব সংকল্প গ্রহণ কবিলেন। এবং উরুবিন্বে উপনীত হুইয়া_-'এই 
স্থানটি বডই বমণীয়' এই চিত্ত উৎপাঁদন কবিষ1! তথায় কঠোব সাধনা ব্রতী 
হইলেন। 

কোওণ্য প্রমূখ পাঁচজন সন্ন্যাসী লক্ষ্যহীনভাবে গ্রাম, জনপদ ও দেশ-দেশাত্তব 
বিচবণ কবিতে কৰিতে অবশেষে একদিন বোধিসত্বেব সাধনভূমিতে আসিয়া! 
উপনীত হইলেন। অতঃপব তাহাবা কঠোব সাধনাবত সিদ্ধার্থকে প্রযোজনীয় 
সেবা-যত্বর ও পবিচর্ধা কবিতে কবিতে_“সম্ভবতঃ এখনই ইনি বুদ্ধত্বলাভ 
কবিবেন, এখনই বুদ্ত্ব লাভ করিবেন” এই আশায দীর্ঘ ছয বৎসব অতি- 
বাহিত কবিলেন। বোধিসত্বও চধম কুচ্ছু সাধনেব সংকল্প লইযা সমস্ত 
বকমেব আহার্ধ পবিত্যাগ পূর্বক দিনে একটি মাত্র তওূল বাঁ তিল ভক্ষণ 
কবিয়া কালাতিপাত কবিতে লাগিলেন। সেই অল্লাহাবেষ দরুণ তাহা 
_শবীব কন্কালগাব হইল, কাঁধণণবর্ণ দেহ ঘোব কৃষ্বর্ণে বপান্তবিত হইল এবং 

* এই ঘটনা এখানে মংক্ষেপেই প্রদত্ত হইযাঁছে। বিশদভাবে জীনিতে হইলে_“পব্বজ্জং 
কিত্ুধিসসামি যথা পব্রজি চক খুম়া' এই প্রবর্যাসুত্ধ অর্থকথা সহ জ্ঞাতব্য । 
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মহাপুকষেব বত্রিশটি মাক্গল্য লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল। তবে দেবতাব 
তখন তীহাব দেহে লোমকৃপ দিয়া জীবনী শক্তিধাবক পুুটিকবৰ ওজ পবিবেশন 
কবিতেন। 

তিন্নি গভীব ধ্যানষগ্ন অবস্থায় চংক্রমণ (পীঁয়চাবি)ট কবিতে করিতে 
অত্যধিক দুর্বলতা হেতু একবাঁব চংক্রম্ণ গৃহে সংজ্ঞাহীন হইয়া পভ়িনাঁ গেলেন । 
তাহি' দর্শন করিয়! কভিপধ দেবত1 বলিলেন--শ্রমণ গৌতমেব মৃত্যু হুইগ্াছে, 
আবাব কোন কোঁন দেবতা বলিয়াছিলেন--ইহাই ভরত্বলাভের শেষ অবস্থা ।* 

তন্মধ্যে যে সব দেবতা সিদ্ধার্থেব মৃত্যু ইইয্াছে লিজ ধাবণা পৌবণ 
করিযাছিলেন-_তীাহাবা মহাবাজ শুদ্ছোদনেব নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন 
কবিলেন-_'মহাবাজঃ আপনাব পুত্রের মৃত্যু হটবাঁছে? 

বাজা তাহাঁদেব ভিজ্ঞাসা কবিলেন--বুছত গ্রাঞ্ডিব পব আঁমাব গুত্রেষ 
মৃত্যু হইয়াছে, নাকি লাভ না কবিগাই মৃত্যু হইয়াছে ? 

প্রতাুত্তবে দবেবতাব1 বলিলেন_-মভাবাজ, তিনি বুহ্ৃত্ব লাভ কবিতে পাবেন 
নাই। শাবীবিক দুর্বলতাষ কৃচ্ছু দাধনভূমিতে পতিত হইয়াই যৃত্যুববণ 
কবিষাছেন।” 

এই কথা শ্রবণ করিয়া বাঁজা কহিলেন_-ইহা আমি বিশ্বান কবি না। 
বোধিজ্ঞান লাভ না কবিয়া আমার পুত্রেব মৃত্যু হইতে পারে না এই বলিয়া 
তিনি প্রত্যাখ্যান কবিলেন। 

দৈবপ্রদত্ত সেই সংবাদ বাজাব অবিশ্বাসেব প্রশান হেতু হইল-_ঞ্ষি 
কালদেবলকে গুণামেব দ্বিনে এবং ইলকর্ষণ উৎসবে জুবুক্ষেব তলাদ্ধ সিদ্ধার্থেব 
অলৌকিক খ্ধি দর্শন ! 

বোধিসত্ব মংজ্ঞা লাভ কবিঘা সুস্থ হইঘা উঠিণে নেই দেবতাঁক পুনবায় 
গিযা বাজা শুদ্ধোদনকে নিবেদন কবিলেন--“মহাঁবাস্ত, আপনাঁব পুত্র ুস্থই 
আছেন। 

তাহা শুনিয়া বাঁজা বলিলেন--'আমি পূর্কেও জ্ানিতাঁষ বে আযাব 
পুত্রেব মৃত্যু হয় নাইি। 

নেই মহান পুকষেব দীর্ঘ ছষ বংদবকাল ছুফর তপস্তাঁব কথা অন্থবীক্ষ 
হইতে ঘট্টাধ্বনিব মৃতই চতুর্দিকে ছডাইঘা পডিল। অবশেষে তিনি কঠ্ঠোব 
ক্ছু-সাধনাব দ্বাবা বোধিমার্গ লাভ করা সম্ভব নয়_-এই ধারণাব বশবর্তী হুইযা। 
খন গ্রাম গ্রামাত্তব হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ কবিষা পুষ্টিকব খাঁদ্ধ আহাবে প্রবৃত্ 


ে 
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ইইলেন-_-অতঃপর তাঁহাঁব দেহে বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ সমূহ পূর্বের 
মত শ্বাভাবিক অবস্থায় পরিম্ফুট হইল, দেহেব বর্ণ পুনবায় তপ্ত কাঞ্চনের 
স্যায উজ্জল হইয়! উঠিল। 


তাহ! দেথিযট পঞ্চবর্গীয় (১) ভিক্ষ্বা ভাঁবিতে লাগিলেন--শ্রষণ গৌতম 
দীর্ঘ ছয বসব কাঁল কঠোর তপন্তা। কবিয়াঁও সর্বজ্ঞত] লাভ কবিতে পাঁরিলেন 
না। আব এখন গ্রামে গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ কবিয় পুষ্টিকৰ খান্তে দেহকে 
পরিপুষ্ট কবিয়া তিনি কী-ই বা! কবিতে পারিবেন। বস্তুতঃ তিনি এখন 
তপংত্রষ্ট হইয়াছেন। ইহার নিকট বিশেষ কিছু গ্রত্যাশাৰ অর্থ শিশিব বিন্দুতে 
শিব ধৌত ববাব প্রচেষ্টাবই সামিল। ইহা দাবা আমাদের কী-ই বা লাভ 
হইবে।” এই ভাবিয়। তঁহাবা স্ব স্ব পাত্রচীবব লইয়া! সেই মহান পুরুষকে 
ভথাঁধ একাকী পবিত্যাগ কবিয়া চলিয়। গেলেন। চলিতে চলিতে তাহাব 
তথা হইতে আটাবি যোঁজন পথ অতিক্রম করিগ্ন! খবিপতন নামক এক বনসণ্ডে 
আসিয়া পৌঁছিলেন। 


সেই সময় উরুবিন্বে (বর্তমান গযাঁয়) সেনানী-নামে এক গ্রাম ছিল। 
তখন এ গ্রামেব প্রধান শ্রেগীব গৃহে সুজাতা নারী এক কন্যা জন্মগ্রহণ কবিয়া- 
ছিলেন। বিবাহ যোগ্য হইলে শ্রেছ্িকন্যা স্থজাত1 এক প্রকাণ্ড বাঁবৃক্ষমূলে 
এই বলিয়। গ্রা্থন! করিযাছিলেন যেঁঘদ্রি আমি সম মর্ধাদাসম্পন্ন পবিবাবে 
পতি লাভ কবি এবং আঁমাব প্রথম গর্ভে পুত্রসন্তান লীভ হয়। তাহ 
হইলে প্রতি বসব লক্ষ কর্ষাপণ ব্যয়ে আমি তোঁমায় অর্ধযদান কবিব। য্ণাকালে 
তাহাব সেই মনক্কামনা পূর্ণ হইয়াছিল । 

স্বকীয় মানস অঙ্গপাবে হুজাতা। সেই মহান পুরুমেব দুফব সাধনার ষষ্ঠ 
বর্ষে পবিপূর্ণ বৈশাখী পুরিম দিনে পৃজা নিবেদনের সিদ্ধান্ত কবিয়াছিলেন। 
এই উদ্দেশে গ্রথম হইতেই তিনি সহন্র ছুগধবন্ভী গাভীকে সবুজ তৃণাচ্ছাদিত 
য্টি মধুবনে (৩ চরাইষ1! আনাইলেন। পবদিন সেই সহশ্র গাভীকে দোহন 
করাইয়া তাহা পঞ্চশত গাভীকে পান কবাইলেন এবং সেই পঞ্চশত গাভীব 
ছুধ পুনবাষ আডাই-শ গাভীকে পান কবাইলেন | এইবূপে ছুগ্ধেব ঘনতা, 
মধুবতা! ও পুষ্িকাবিতা বন্ধিত কৰাৰ উদ্দেশত ক্রমান্ধযে গাভী হইতে গাভীতে 








১। পঞ্চবগীঘ ভিক্ষু কৌগুপ্য, ভদ্দিষ, অশ্বজিত, পুনববন্থ ও বঞ্প। 
৩। কচিও নুশিষ্ট তৃণ-সমাচ্ছন্ন গৌচারণ ভূমি। 


৯৬ জাতক নিদান 


দুগ্ধ পবিবর্তনেব দ্বারা যোনটি গাঁতীব দুগ্ধ আটটি গাঁভীকে পান কবান পর্বন্ত 


তৃগ্ধেব উপযেগীতা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। 
শ্রেগিদৃহিতা সুজাতা পবিত্র বৈশাখী পৃিমা দিনৰ প্রাতঃকালে বনস্পতিকে 


আ্থ্যদনেব নংকল্প করিষ। সেদিন অতি প্রত্যুষ সময়ে শখ্যাত্যাগ কবির! নেই 
অষ্ট গাভীকে দোহন করাইলেন। দোঁহনকালে গো-বৎসগুলি মাতৃস্তনেব 
কাছেও ঘেখিল না এবং দৌহনেব নিমিত্ত আনীত নূতন পাত্রমমূহ শুনমূলে 
স্থাপন কবিধা খাত্র স্তন হইতে দ্বতঃই ক্ষীরখাবা ক্ষবিত হইতে লাগিল। 
সেই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ কবিষা সুজাতা ন্বহন্তে ক্ষীব সমূহ অন্য একটি 
নৃতন পাত্রে টালিয়া ব্বরং অগ্নি প্রজালিত কবিয়া পাধসান্ পাক করিতে আবস্ত 
কবিলেন। বদ্ধনেব সময় তাহাতে বড বড বুদৃবুদ্‌ সমুখিত হইঘ1 ববাবব 
দর্গিণাবর্তেঁ সঞ্চবণ করিতে লাগিল। অথচ বিন্দুমাত্র ্গীবও পাত্র হইতে 
বাহিবে পডিল না, অথব] অগ্নি হইতে সামান্য মাত্র ধূমও উখিত হইল ন1। 
সেই সময চাবি লোকপাল দেবত1 তথায় আগমন করিয়া উচ্ননেব চতুর্দিকে 
অগ্রি-বক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। উপবিভাগে মহাব্রঙ্গা শেতছত্র ধাবণ কবিয়! 
এবং দেববাঁজ ইন্দ্র সম পবিমানে জালানী কাষ্ঠ পরিবেশনে নিযুক্ত রহিলেন। 
আব অন্যান্য দেবতাবাও দিব্যশক্তি প্রভাবে দণ্ু-মৌছাক নিংভাইষা মধু 
সংগ্রহেব ন্যায় ছুই সহস্র দ্বীপবেট্িত চারি মহাদ্বীপের উৎকৃষ্ট ওজসমূহ আহবণ 
কবিয়া সেই পাযস-পাত্রে নিক্ষেপ কবিতেছিলেন। অন্য সমষে দেবভাবা 
সেই মহান পুরুষেব ভোজনকালে প্রতি গ্রানেব সহিত ওজ মিশাইয়া থাকেন। 
কিন্ত সম্বোধি ও পবিনির্বান দিবসে উন্নস্থ পকমান পাত্রেব মধ্যেই তাহা নিক্ষেপ 


কবেন। 
একই দিনে সুজাতা স্বতঃ প্রকাশিত বহুধিধ আশ্চর্য ব্যাপাৰ প্রত্যক্ষ করিয়া 


পূর্ণা নারী দাঁপীকে বলিলেন_-“মা পূর্ণা। অদ্য আমাদেব দেবতা অত্যন্ত প্রসন্ন 
বলিষাই প্রতীষমান হইতেছে । এতকাল যাবৎ আমব1 এইরূপ আশ্চর্য ঘটনা 
আর কোনদিন দেখি নাই। তুমি যাও শীঘ্রই পুজাঁব বেদী পবিদ্বার কবিষা 


আস।, তাঁহাব আদেশে দাসী সহসা বৃক্ষতলার আগমন কবিল। 
বোধিসত্বও সেই রাত্রে পঞ্চবিধ মহাস্বপ্ন দর্শন কবিয়া_'আমি আজ 


নিশ্চৰ বুদ্ধ হইতে পারিব+ এই আত্মবিশ্বাস বদ্ধমূল হইম] নিশা! অবসানে 
সান-কত্যাদি সমাপন কবিধা সেই বটবৃক্ষতলায় আসিয়া ভিক্ষাকাঁলেব অপেক্ষা 


বলিযা রহিলেন। তীহাব অতুলনীয় গ্রভায় সেই বিশাল বনস্পতি আলোকিত 
হইয়! গিয়াছে। 


জাতক নিদান ৯৭ 


অতঃপব পূর্ণা দাসী তথায গিযা দেখিল- পূর্বদিগন্ত উদ্ভীসিত কবিষা বোধিসত্ব 
ৃদ্ষমূলে বসিঘা আছেন। তাহাব দেহ-নিসহত বশ্শিচ্ছটাষ বনস্পতিব আপাদ- 
মস্তক সোনাঁব মত উজল দেখিয়1 পূর্ণা চিন্তা কবিল--'অদ্ভ আমাদেব দেবতা 
স্বহন্তে পূজা গ্রহণ কবাব উদ্দেশ্ঠে বৃক্ষ হইতে অবতবণ কবিযা মূলদেশেই 
বসিধা আছেন।” এই ভাবিষ' সমুৎফুল হদয়ে তথা হইতে লহ্‌স! প্রত্যাবত'ন 
কবিষা! শ্রেষ্টিকন্তাকে এই শুভদংবাঁদ জ্ঞাপন কবিল। এই সংবাদে স্থজাতা 
অত্যধিক আনন্দিত হুইা পূর্ণা দাসীকে শ্বীয আত্মজাব মত উপযুক্ত অলঙ্কারে 
সজ্জিতা কবিয্ন! কহিল-_-“মা! পূর্ণা, অগ্ হইতে তুমি আমার জ্যেষ্ঠ কন্ঠাব পদে 
প্রতিষ্ঠিত হইলে ।” 


কথিত আছে, বুদ্ধত্বপ্রার্থিব দিনে বোধিসত্ব্গণ লক্ষ টাকা দামেব স্বর্ণময় 
পাত্র লাভ কবি থাকেন। সেদিন শ্রেষ্টিকম্তা স্বজাতাব চিত্তেও সোণাঁব 
পাত্রে অধ্যদানেব ইচ্ছা উৎপন্ন হইল। অতএব তিনি লক্ষমুদ্রা মূল্যেব একখানি 
সবর্ণপাত্র বাহিব কবাইলেন এবং পাষস সমূহ তাহাতে ঢালিধা লইবাব 
ইচ্ছায় মূল পায়স-পাত্রটি যখনই উপুড কবিলেন, তখন পদ্মপত্র হইতে জল- 
বিন্দুব মত সমস্ত পাষস নিঃশেষে ব্বর্ণপাত্রে পতিত হইল। পাত্রটি পায়সে 
পবিপূর্ণ হইল। তখন শ্রেষ্টিকন্তা এ পাত্রটিকে অপব একখানি স্বর্ণম্য আববণী 
বাবা আবুত কবিষা তাহ! আবাব বস্ত্রেধ দ্বাবা আচ্ছাদিত কবিলেন। তৎপব 
সর্ববিধ আভবণে নিজেও অলঙ্কত হুইয] পাধসপূর্ণ পাত্রটি স্বযং মাথায বহন 
কবিয়! অত্যন্ত আডম্বব সহকাঁবে সেই ন্যগ্রোধ বৃক্ষমূলে আগমন কবিলেন। 
শরেষ্টিকন্ত] বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট বোধিসত্বৃকে দেখিবামাত্রই বৃক্ষদেবতা চিন্তা কবিয। 
বিপুল আনন্দে শ্রদ্ধানতা মন্তকে প্রণাম কবিত কবিতে আগাইয়া 
আসিলেন। পবে শিব হুইতে স্বর্ণপাত্রটি ভূমিতে বাখিযা আববণ-মুক্ত কবিলেন 
এবং স্ুবর্ণভূঙ্ধাবে স্থবাঁসিত পানীয় জল লইযা শ্রেষ্টিকন্তা সুজাত? বোঁধিসত্বেব 
সম্মুখে দান দেওয়াব ভঙ্গীতে প্রণতা হইয়] দীভাইফ1 বহিলেন। 

কুস্তকাঁব-মহাত্রক্গ। প্রদত্ত মাঁটিব পাণ্রটি এতদিন যাহ! বোৌধিসত্বেব সঙ্গে সঙ্গে 
ছিল। কিন্ত তিনি এখন তাহা দেখিতে পাইলেন নাঁ। হঠাৎ তাহা কোথায় 
অন্তহিত হইয়াছে। স্বীয় পাত্র না] পাইয1 তিনি দক্ষিণ হস্ত প্রসাবিত কবিয়া শুধু 
পানীয জল গ্রহণ কবিলেন। অবশেষে শ্রেগ্টিকন্ত৷ সপাত্র মধুব পাষসান স্‌ সেই 
মহান পুরুষেব হস্তে তুলিষ1 দ্রিলেন। 

৭ 


৯৮ জাতক নিদান 


অতঃপব যখন সেই মহান পুকঘ শ্রেষ্টিন্তাব দিকে তাঁকাইজেন তখন 
(তিনি বোধিসত্বকে সশ্রদ্ধ অভিবাদনান্তে বিনম্র বচনে কহিলেন--দেবঃ সপাণ্র 
এই পাধসান্ন ও সুগন্ধ পানীয় আপনাকে দান কবিলাম। এই দাঁন গ্রহণ 
কবিয়া আপনি ঘথা ইচ্ছা প্রস্থান কবিতে পাবেন। আজ আমার যেমন 
মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ হইযাছে, সেইরূপ এই নির্জলা পাষসান্ন ভক্ষণ কিয়! আপনাব 
ননক্কামনাও সিদ্ধ হউক।” এই প্রার্থনা কবিঘ! শ্রেটিকন্তা লক্ষমুদ্র! মূলোব 
সেই স্বর্ণপাত্র পুবাতন মৃত্তিক1ভাগ্ডেব মতই পবিত্যাগ কবিয়! নিবাঁসক্ত চিত্তে 
প্রস্থান কবিলেন। 

অবশেষে বোধিসত্ব স্ভাগ্রোধমূল হইতে উঠিষা পা্রহস্তে বুক্ষেব 
চতু্দিকে একবাব প্রদক্ষিণ কবিষা অবশেষে নৈবঞ্জনা (১) নদীতীবে আগমন 
কবিলেন। সেই নদীতে পূর্ব-পূর্ব শত-সহঅ বোধিসতবদেব স্বোধি-দিবসে 
অবগাঁহনেব নিমিত্ত এক স্বানতীর্ঘ বিগ্কমান ছিল। তিনি তথায পাত্রটি 
বাধিযা নদীতে নামিযা অবগাহন কবিলেন। তৎ্পব লক্ষ লক্ষ অতীত 
বুদ্ধগণেব চিবাচবিত প্রথা! অন্ুসাবে কাষাঁষ বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত কিয়? পূর্ব- 
মুখী উপবেশন কবিলেন এবং এক-বীজবিশিষ্ট পন্ক তালেব সম পবিমাঁন উন- 
পঞ্চাশ কবলে বিভক্ত করিষ! পাত্রস্থ সমস্ত মধুর পাধস নিঃশেষে ভোজন 
করিলেন। 

বুদ্ধত্ব লাভের পব মপ্ত-দপ্তাহকাল বোধিমগপে অবস্থান কালে ইহাই ছিল 
তাহার পবিপূর্ণ উন-পঞ্চাশ দিনেব আহার। এই অন্তবর্তী কালেব মধ্যে তিনি 
আব কোন প্রকাৰ আহার্ধ বস্ত গ্রহণ, অবগাহন, মুখ প্রক্ষালন কিন্ব। শৌচ- 
ক্রিযাদি কিছুই সম্পাদন করেন নাই। অবিচ্ছিন্ন ধ্যান-স্থখ, মার্গ-সুথ ও 
ফল-স্থথেই অতিবাহিত কবিযাঁছিলেন। 

ভোজন সমাঁপনান্তে বোধিসত্ব মহামূল্য স্থবর্ণ পাত্রটি হস্তে বাখিযা সত্যক্রিষা 
কবিলেন-_'দি আমি অন্য গত্যই বুদ্ধত্ব লাভ কবিতে পাবিব, তাহা হইলে 
এই পান্র আোতেব প্রতিকূলে উজান বহিয়া যাইবে, আব যদ্দি না পাবিব 
অনুকূল শ্রোতেই ধাবিত হইবে।' এই বলিয়| তিনি পাত্রটি নদীব জলে 
ভাসাইয়৷ দিলেন । 

ভাসমান পাত্রটি প্রথম খবআোতা তটিনীর আোতধারা ভেদ কবিষা ম্ধা-ভাগে 
পৌছিল। এবং পরুহতে” প্রবল শক্তিশালী তুবদ্দেব সত ক্ষিপ্রবেগে 


১। বর্তমান ফন্ত নদী নামে পরিচিত । 
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ন্দীআোতেব উ্ধদিকে আশী হস্ত পর্যন্ত ধাবিত হ্ইযা নদীব এক কুগুলাবতে” 
নিমজ্জিত হইযা গেল। সেইনদীব গভীবতম তলদেশে নাগবাজ 
কাঁলের ভবনে স্থবক্ষিত বত'মাঁন কালেব পূর্ববর্তী তিন বুদ্ধেব তিনটি পাত্রেব 
সহিত তাহা মিলিত হইয1 সংঘর্ষণ জনিত শবে স্বীয আগমন সঙ্কেত ঘোষণ! 
কবিষ] সর্নিরে প্রতিষ্ঠিত হইল। নাগবাঁজ কাল সেই শব শ্রবণ কবিষ] বলিয়া 
উঠ্টিলেন--“গতকল্য একজন বুদ্ধ উৎপন্ন হইধাছেন। পুনবাঁষ অদ্য অপব 
একজন বৃদ্ধেব আবির্ভাব! এই বলিষা শত শত প্রশত্তি বাফ্য উচ্চাবণ 
কবিতে কবিতে দগ্ডাঁষমান হইলেন। এই বিশাল পুথিবীব যুতিকা বাশি 
উধ্বদিকে একযোজন ত্রি-গবতি (১) প্রমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্তিব সুদীর্ঘ কালপ্রবাহ 
তাহার নিকট গত কল্য হইতে অস্ত সদৃশ সংক্ষিপ্ত প্রতীষমান হইযাছিল। 

অতঃপব বোধিসত্ব সেদিন নদীতীবেব পুষ্পিত শালোগ্ভানে দিবাভাগ ন্ষেগন 
কবিলেন। সন্ধ্যাকাঁলে কুহ্থম সমূহেব বৃন্তচ্যুতি আসন্ন হইযাঁ আদিলে তিনি 
অষ্ট-উসভ বিস্তৃত দৈবনিয়িত সবণী বাঁহিষা প্রবল পবাক্রমশীল সিংহলীলায় 
বোধিমগুপাঁভিমুখে অগ্রসৰ হইলেন। তখন নাগ, যক্ষ ও স্ুপর্ণগণ তাহাকে 
দিব্য কুসুমের দ্বাবা পূজা কবিতেছিলেন। দিব্য সঙ্গীতে অন্তবীক্ষ বঙ্কাবিত 
হইতে লাগিল এবং দশ সহস্র চক্রবাল অন্থুবপ নিষমে পূজা ও স্তবগানে মুখবিত 
ইইতেছিল। 

সেই সময় সোখিষ নামে একজন তৃণ সংগ্রহকাবী মাথায তৃণের বোবা 
লইয়া বৌধিসত্বের একই বাস্তাব বিপবীৎ দিক হইতে আসিতেছিল। পথি- 
মধ্যে দুই জনেব সাক্ষাৎ ঘটিল। মহাপুকষেব মা্ল্য লক্ষণে পবিপূর্ণ 
বোধিমত্বেব অব্যব লক্ষ্য কবিয। সোখিয্ত পবম শ্রদ্ধাৰ সহিত সেই মহান 
পুরুষেব হস্তে আটমুষ্টি তৃণ দান কবিল। বোধিসত্ব তৃণগুচ্ছ সমূহ লই! 
বোধিমণ্ডপে আবোহণ কবিয়। যখন দক্ষিণ পার্থে উভ্তবমুখী হইযা ঈীভাইলেন-- 
সেই মুহুতে তাহাব মনে হইল যেন দক্ষিণদিগন্ত নমিত হইযা নিযে অবীচি 
নবকে যুক্ত হইতেছে এবং উত্তবদিগন্ত উধধ্বগাঁমী হুইয়াঁ ভবাগ্র স্পর্শ কবিতেছে। 
তাহ! দেখিয়। বোঁধিসত্ব ভাঁবিলেন-_ইহ1 সম্বোধি লাভের স্থান হইতে পাঁবে 
না। এইচিন্তা কবিয়া তিনি পুন মণ্ডপ গ্রদক্ষিণাস্তে পশ্চিম পার্থ পূর্বমূখী 
দণ্ডারমান হইলে পশ্চিম দ্রিগন্ত অবনমিত হইয়া] অবীচি নবকে এবং পূর্ব 
গত উদ উঠি ভবাথে পৌছাব সা প্রতীরমান হইল। বোছিসঘ ইহাও 

১। গর্ুতি_এক যৌজনেব চতু্বাশ বা ছুই মাইলের কিছু কম। 
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সঙ্ধোবি প্রাপ্তিব স্থান হইতে পারে না ভাবিয়া! পুনবাষ উত্তবদিকে গিষা 
দঙ্গিণমূখী দণ্ডাবমান হইলেন তখনও উত্তব দিগন্ত নমিত হুইথা 'অবীচি 
নবক এবং দক্ষিণদিগন্ত উধ্বগামী হই! ভবাগ্র স্পর্শ কবাব না প্রতীয়মান 
হইল। তিনি বোধিমগ্ডপেব যে পার্থেই দ্ীভাইলেন, নাভিদেশে প্রতিষ্ঠিত 
নেসি সঞ্চালনে ঘূর্ণায়মান এক বিবাটি শকটচক্রেব ্যাঁয় এই গহাঁ পৃথিবী যেন 
উন্নত অবনত লীলাষ ঘুবপাক খাইতেছিল। বোধিসত্ব--এই দিক সমূহ 
সম্থোধি লাভেব স্থান নষ? চিন্তা কবিষা পুনবাধ একবাব বোধিমণ্ডপ প্রদক্সিণ 
কবিলেন এবং এইবাব তিনি পূর্বদিকে পশ্চিমমুখী হই দণ্ডাবমান হইলেন। 
প্রকৃতপক্ষে পূর্বদিকই সকল বোধিসত্বেব বোধিপালঞ্ক স্থান। কোন 
অবস্থাতেই তাহা চালিত ব? কম্পিত হয় নাঁ। ইহ! সমস্ত বুদ্ধগণেব সদ্বোধি- 
লাভের অপবিহার্ধ অটল ভূমি ও কলুষপঞ্জব ধ্বংস ববাব যথার্থ স্থাীন--এই 
বথা হ্ৃদধপ্ূম কবিবাব পব সেই মহান পুরুষ বোধিমগ্ডুপেব উপবিভাগে সেই 
তৃণ সমূহ ছভাইঘা দিলেন। ফলে তাহা উপব চৌদ্দ হস্ত পবিমিত এক বিস্তৃত 
আনন বচিত হইল। তৃণ সমূহ তথাঁধ এত ুক্ষ্ম নিষমে বিন্তত্ত হইযাছিল যে 
কোন স্থ্দক্ষ শিল্পী বা িপিকাঁবেৰ পক্ষেও এত দক্ষতার সহিত তৃণাসন বচন। 
সম্ভব নয। 

তখন সেই মহান পুরুষ বোধিবৃক্ষকে পশ্চাতে রাখিযা পূর্বে দ্বিকে মুখ 
কবিথ] দৃঢ সংকল্পবদ্ধ হইলেন-__নি£শেষে আমাব বক্তমাংস সব শুকাইঘা যাঁউক, 
চর্ম, শিবা এবং অস্থি কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট থাকুক--তবু সম্যক জ্ঞান লাভ না 
কবিযা এই আসন ভঙ্গ কবিব না। এই সঙ্কল্প কবিষা তিনি সেই অপবাঁজেষ 
পালক্কে উপবেশন কবিলেন। শত অশনি সম্পাতেও শাহাব এই আমন ভঙ্গ 
হইবাব নয। 

সেই মময তৃষ্ণাব অপদেবতা। মা দেবপুত্র চিন্তা কবিল-_দেখিতেছি 
কুমাৰ সিদ্ধার্থ আমার শাসন অতিক্রম কবিতে ইচ্ছুক, তাহা আমি কিছুতেই 
সহ কবিব ন1) এই সিদ্ধান্ত কবি? যাব দেবপুত্র শ্বীয় সেনাবাহিনীব নিকট 
উপস্থিত হই কলকে এই সংবাদ দিল এবং মাব-ঘোষণাব দ্বাবা যুদ্ধ ঘোষণা, 
কবিধা সমস্ত মার সৈন্যদের সঙ্দে লইয| ঘন ঘন যুদ্ধধনি কবিতে কবিতে বাহির 
হইযাঁ পঙিল। মাবেব সৈশ্তদল মাঁব দেবপুত্রেব সম্মুখপানে বার যৌজন, 
ব্থাক্রমে দক্ষিণে ও বাষে বাধ যোজন, পশ্চাতে চক্রব(লেব সীমানা পর্যন্ত এবং 
উধের্ব নয যোজন বিস্তুত ছিল। যখন সেই মাব সৈন্তদল এক সঙ্গে বণহঙ্কাব 
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দিয়! উঠিল, তখন মনে হইল যেন পৃথিবীতে লক্ষ যোজন ব্যাপী ভূমিকম্প 
সথরু হ্ইযাছে। 

অতঃপব মাব দেবপুত্র তাঁহাব দেঁড শ যোজন উচ্চ গিবিমেখল নামক 
হস্তীপৃষ্ঠে আবোহণ পূর্বক দেহ হইতে সহম্র হস্ত বাহিব কবিয! তাহাতে 
বিভিন্ন বকম অস্ত্র ধাঁবণ কবিল। অবশিষ্ট মার সৈম্দেব মধ্যেও কোন ছুই 
জনেব হাতে এক বকম অস্ত্র ছিল না। তাহাদের প্রত্যেকের বর্ণ এবং চেহাবাও 
ছিল ভিন্ন ভিন্ন। মহাসত্কে আক্রমণেব উদ্দেপ্তে এই সৈন্থদল প্রলযস্কব বন্া- 
লোতেব মত প্রবল বেগে আসিতেছিল। 

তখন দশ সহ চক্তবালের দেবগণ বোধিসত্বেৰ স্তবগান কবিতে ব্যস্ত 
ছিলেন। দেববাজ ইন্দ্র বিজযোত্তব শহ্ঘ বাঁজাইতেছিলেন। সেই শঙ 
দৈর্ধে একণ বিশ হস্ত। ইহাতে একবাব বাঘু পৃবিত হইলে চাবিমাস কাল 
অবিচ্ছিন্ন ভাবে বাজিতে থাকে, তাঁবপব নীবৰ হয়। মহাকাল নামক নাগবাজ 
শতাধিক জযগানে বোধিসত্বেব স্তরতি কবিতেছিলেন। মহাব্র্মা মাথাব উপব 
শ্বেতছত্র ধাবণ কবিষ! দণ্ডাষমান। কিন্তু যখনই যাব সৈম্তদল বোঁধিমওপেব 
দিকে আগাইয়। আসিল তখন নিজের জাষগায় একজন দেবতাও তিঠিতে 
পাঁবিলেন না। যে যেদিকে পাবিলেন গ্রত্যেকেই পলাধন কবিলেন। কাল 
নাগবাঁজ মৃত্তিক1 ভেদ করিষ। পৃথিবীব তলাষ পাঁচশত যোজন নিপ্নে মঞ্জেবিক 
নামক নাগভবনে উপনীত হইয়! উভষ হস্তে মুখ ঢাকা দিয়া শুইয়| পভিলেন। 
শত্র তাহাব বিজযোত্তব শঙ্খ পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয1 চক্রবালেব প্রান্তসীমায হতভম্ব 
ইইয়া দরাডাইয় বহিলেন। মহাব্রক্গা চন্তবাঁল প্রান্তে তীহাব শ্বেতছত্র নিক্ষেপ 
করিয়া ব্রহ্ষসদনে পলাইয়! গেলেন। একজন দেবতাও নিজের জায়গা 
থাকিতে সমর্থ হইলেন ন1। সকলেই সবিয়া পডিলেন। শুধু সেই মহান 
পুরুষ তথাষ একাকী বসিযা বহিলেন। 

অতঃপব মার নিজেব সৈহ্যদলকে লক্ষ্য কবিয়! বলিল-_"বন্ধুগণ শুদ্ধোদন 
রাজাব পুত্র সিদ্ধার্থ কুমাবেব সমকক্ষ অন্য কোন পুরুষ বিদ্বমান নাই। আমব! 
সন্ুথ যুদ্ধে তাহাব সর্ষে সঙ্গম হইব না। অতএব আঁমব। তীহাকে পম্চাৎ 
হইতেই আক্রমণ কৰিব 1” 

তখন সেই মহান পুরুষ দক্ষিণে, বামে ও সম্মুখে নিজেব তিনদিক 
অবলোকন কবিয়া দেখিলেন-_দেবতাব। সকলেই পলায়ন কবিযাছেন এবং 
সর্বতশৃন্ঠতা! বিবাজ কবিতেছে। তাঁবপব উত্তব দিক আচ্ছন্ন কবিয়া বন্তা- 


রহ জাতক নিদান 


শ্রোতেব মত ছাবসৈন্ আজিতেছে-দেখিষা তিনি নিজেব মনে বলিতে 
লাঁগিলেন_-”এই বিবাট সৈন্যল ভাঁহীদেব নর্বশক্তি একক আমাৰ বিকছেই 
প্রযোগ কবিবে। এই স্থানে আমাব মাঁতা-পিতাঁ, ভাতা কিন অন্য কোন 
আব্মীঘ নাই। কিন্ত ষে দশটি পাবমী দীর্ঘদিন যাবৎ পোস্ত আত্মীদেব 
নাঁয় আমাব সপ্দে লঙ্গে বহিষাছে দেই দশ পাঁবসীকে বর্ম ও শন্্র হিদাবে 
ব্যবহাব কবি! আমি মাবেব এই বিবাট সৈম্তদলকে ছত্রভঙ্গ কবিবঁ--এই 
সিদ্ধান্ত কবিয়া তিনি বসিষা রহিলেন এবং দশ পাব্মীব অন্ুত্ান কবিতে 
লাগিলেন । 

অতঃংপব মাব-__ইহা দ্বাব1 আমি সিদ্ধার্য কুমাঁবকে বিতাঁডিত করিব-__মনস্থ 
কবিবা গ্রচণ্ড ঘুর্ণীবাত্যাব স্থট্টি কবিল। সেই মুহুর্তেই পূর্ব এবং অন্ভান্য 
দিক সমূহ হুইতে এবল বাঁতাস বহিতে লাগিল । এই বাতাদে অর্ধ যোভন, 
ছুই যোজন এমন কি তিন যোজন উচু পর্বত্চুড়া ভেদ কবিঘা অবশ্যেব বিবাঁট 
বিবাট বনম্পতি সমূহ সমূলে উৎপাটন কবিষা চতুদিকেব গ্রাম-জনপদ সমূহ চূর্ণ 
বিচুর্ণ কবিয়! দিবাঁব শক্তি ছিল। কিন্তু যখন ভাহা বোধিনভ্ে সম্মুখে জাদিলঃ 
তাহাব পুণ্যতেজে সব শক্তি খর্ব হইযা গেল! বোঁধিসত্বেরে চীববেব হুদ্রতম 
অংশটুকু কম্পিত কবিবাব পক্তিও দেই বাতাসেব অবশিষ্ট বহিল ন1। 


প্রবল বুষ্টিধাবা় বোধিদতকে পবাস্ত কবিব এই সন্কল্প কবিঘা মার মুষল- 
ধারায বুষ্টপাতেব সঞ্চাব কবিল। তাহাব অনাধান্ত ক্ষমতী বলে আকাশে 
উপযুপবি শত সহত্র মেঘেব স্তব পুগ্রীভূত হইস্ব] প্রবলবেগে বর্ষণ কবিতে 
লাগিল। প্রবলতম বৃষ্টিধাবাষ পৃথিবীব বুকে শত শত নদী, উপননী ও শাখা- 
নদীব স্ষ্টি হইল। বন্তাব জল বনস্পতি সমূহেব অগ্রভাগ স্পর্শ কবিল। কিন্ত 
সেই বন্যাব শ্োত বোধিসত্বেব কাষাষ বন্ত্েব বিন্দু পবিষিত স্থানও নিক্ত কবিতে 
পাবিল না। 


তখন মাব বড বড £শলা বর্ষণ স্থুক কবিল। বৃহৎ বৃহৎ পাঁধাণযয় পর্বত- 
চূডা সমূহ জলন্ত অবস্থায় ধূম্‌ উদ্‌সীব্ণ কবিতে কবিতে গুচগ্ুবেগে আকাশে 
ছুটাছুটি কবিতে লাগিল। কিন্তু বোধিসতেবে সমীপবর্তাঁ হইযাঁ সেগুলি ব্বগী্য 
পুম্পগচ্ছে বপান্তবিত হইযা গেল! 


তখন মাব অন্ত্রবর্ষণ সুরু কবিল। একমুখী ও দ্বিমুখী তীক্ষ ধাবযুক্ত অস্ত্র 
বর্শা এবং তীঁব আদি ধূযাষিত ও জলন্ত অবস্থায় বিচ্যুৎবেগে আকাশে ছুটাছুটি 
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কবিতে লাগিল। কিন্তু সেগুলি বোধিসত্বেৰ নিকট পৌছিয দিব্য কুস্থমে 


পবিণত হইল। 
মাব তখন অঙ্গাব বর্ষণ সুরু কবিল। বক্তবর্ণ কিংশুক পুষ্পেব মত জলন্ত 


কঘলা সমূহ মুহূর্তেই সমগ্র অন্তবীক্ষ আচ্ছন্ন কবিষা ফেলিল। কিন্তু সেই সব 
বোধিসত্বে পাদমূলে পৌছাব সদ্দে সঙ্গেই স্বগীয কুন্মেব ন্তাষ প্রতীয়মান 


হইল। 
তাবপব মাঁব জলন্ত ছাই বর্ষণ স্থুক কবিল। অনতিচূর্ণ অগ্রিবর্ণ ছাইগুলি 


আকাশে ছভাইযা পভিতে লাঁগিল। কিন্তু বোধিসত্বেব চবণে তাহ! চন্দনের 
চর্ণ হইয়া! বিয়া পডিল | 

এইবাব মাব তপ্ত বালুকণ! বর্ষণ স্থরু কবিল। অতি সক্ষম বালুক! বাশি 
ধূমারিত ও জলস্ত অবস্থাঘ আকাশ হইতে বোধিসত্বেব ঈবণতলে দিব্য কুন্থমেব 
মৃত পড়িতে লাগিল। 

তারপব গাব কর্দম বর্ষণ সবক কবিল। ধুমায়িত ও জ্বলত্ত কর্দম সমূহ আকাশ 
হইতে বোধিসত্বেৰ চবণে দিব্য প্রলেপ হইয1 পড়িতে লাগিল। * 

অবশেষে মাব--এইভাবে ভয দেখাইযা আমি সিদ্ধার্থকে বিতাডিত কবিব 
মন্স্থ কবিযা অন্ধকাঁব স্থট্টি কবিল। ক্রমে স্থচীভেছ্য গাঁ অন্ধকাবে সর্বদিক 
আবৃত হইয়া গেল। কিন্ত সেই মহাতমোবাশি বোধিসত্বেব সম্মুখে আসিধা 
সুর্যালোকে ব্যাহত হুওযার স্তায অন্ত্থিত হইযা গেল। 

এইরূপে মাব বাধু, বর্ষা, পাষাণ, অস্ত্র, অঙ্গাব, ছাই, বালি, কর্দম-বর্ষণ 
এবং অন্বকারজনিত আক্রমণেও যখন বোঁধিসত্বকে পবাস্ত কবিতে অসমর্থ 
₹ইল, তখন নিজেব অনুচববর্গকে ধমক দ্যা! দৃচকণ্ঠে আদেশ দিল। 

“তোমবা এখনও দীডাইয়া। আছ কেন? ধব এই বাজপুত্রকে। হত্য] কব 
অথব1 বিতাড়িত কব ।” 

আব দ্বয়ং মাব দেবপুত্র গিবিমেখলা হস্তীব স্কদ্ধোপবি দৃচভাবে উপবেশন 
কবতঃ হন্তে চক্রাষুধ ধাঁবণ করিয়া বোধিসত্বঁকে বলিল-_- 

সিদ্ধার্থ, এই আসন হইতে ওঠ, এই আসনে তোমাৰ অধিকাৰ নাই, হহা! 
আমাবই প্রাপ্য ।, 

মাবের এই কথ! শ্রবণ কবিষা বেধিসত্ব বলিতে লাঁগিলেন। 

“মাব, তুমি দশটি পাবমী, (১) দশ উপপাবসী ও দশ পবমার্থ পাবমী 


১। বাহিক বন্ত দানকে উপপাঁবমী, অন্ত প্রত্যঙ্গ দানকে পারমী ও জীবনদান করাকে 
পরদার্থ পারমী বলা হ্য। 
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কোনটাই পূর্ণ কব নাই এবং পাঁচটি মহাদান (২) কারও তোমাব দ্বাবা অনুষ্ঠিত 
হয নাই। ইহা! ছাডা তুমি জ্ঞানচর্বা, (৩) লোকচর্ধা ও বুদ্ধচর্যা একটিও 
পূর্ণ কব নাই। অতএব এই আসন তোমাব প্রাপ্য নয়। ইহাতে সম্পূর্ণ 
আমাবই অধিকাব। 

বোধিসত্বেব দৃ্ত ঘোষণা ক্রোধে আত্মসন্ববণ কবিতে অসমর্থ হইয1 মাব 
কবস্থিত চক্রাযুখ বোধিনত্বকে প্রবল বেগে ছুভিষা মাবিল। তখন বোখিসত্ব 
দর্শবিধ গাবমীব অন্ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন । অতএব তাহা বোধিসত্বে শিবোপবি 
চন্দ্রাতপ বচন1 কবিল। 

এই স্ুৃতীক্ষ ক্ষুবধাববিশিষ্ট চক্রাযূধ অগ্য সম্যে এই বকম সক্রোধে নিক্ষিপ্ত 
হইলে ঘন পাষাণময় স্তস্তও নব উদ্ভূত কোমল বংশলতাব স্যাষ মুহুর্তে বিখিত 
হইযা ঘাইত। কিন্তু এখন তাহা মাল্যবিতানেব ন্যাঁষ উধ্ব-স্থিত দেখিযা অবশিষ্ট 
মাব দৈন্তবা-এখনই আসন হইতে উঠাইযা! বিতাভিত কবিবাৰ সম্বন্ন লইঘা 
বিবাট বিবাট পর্বতচুডা মমৃহ বোধিসত্বেব দিকে ছুঁভিষা! মাঁবিতে লাগিল । 
তখনও বোধিসত্ব দশ পাবমীব অন্ুধান কবিতেছিলেন। ফলে তাহাঁও পুষ্পপ্তচ্ছে 
বগান্তবিত হৃইযা ভূতলে পতিত ইইল। 

এই সময় দেবতাবা চক্রবালেব প্রান্তসীমাঁধ দাভাইয়া গীবা প্রসাবণ পূর্বক 
মর্মবেদনায শিব সঞ্চালন কবিতে কবিতে আক্ষেপেব স্থবে বলিতে লাগিলেন__ 
"অহ! সব ধ্বংস হইল। সুকুমার সিদ্ধা্থেব শ্রীমণ্ডিত দেহ আজ নিশ্চয 
ধ্বস হইয়া যাইবে। নিজেকে বক্ষাব জন্ত তিনি কি উপাষ অবলম্বন 
কবিবেন।” এই বলিষা বেদনা ভাবাক্রাস্ত হৃদরষে তীহাবা সেই প্রলযঙ্কব 
সংগ্রাম দেখিতেছিলেন। 

অতঃপব সেই মহান পুকষ-_-পাবনীপূর্ণ বোহিসব্বগণেব সঙ্োবি দিবসে 
চিবপ্রাপ্ত আসন আমাবই প্রাপা'-_-এই বলিযা মাবকে ভিজ্ঞাসা কবিল_- 

“মাঝ, তুমি যে মহাদান দিয়াছ, কেহ কি তাহাব সাক্ষী দিবে ৮ 

মাব কহিল-ইহাবা সকলেই আধাব সাক্ষী-এই বলিষা খন মাধ 
দেবপুত্র নিজেব সৈহঘলেব দ্বিকে ইন্ত প্রসাবিত কবিল, তখন সকলেই 
“আমি সা্গী' “আমি সাক্ষী” বলি! ভূমিকম্পেব মত প্রচণ্ড শবে গঞ্জিযা উঠিল। 
০ ০857859147888588751857 

ঘ। বাজা দান, ্্ী দান, পুত্র দান, অন্প্রত্যঙ্গ দান ও জীবন দান। 

*। জানের সাধনা, বি কল্যাণের সাধনা ও বুদ্ধ লাভেব সাধনা । 


জাতক নিদান ১৩৫ 


তখন মাব বোধিসত্্বকে জিজ্ঞাসা কবিল-_'সিদ্ধার্থ, তুমি যে দান দিযাছ 
তাহাব সাক্ষী কে? 
্রত্যুত্ববে বোধিসত্ব বলিলেন--'তোমাব সাক্ষীবা সব প্রাণবান। কিন্ত 
আঁমার কাছে এখন কোঁন জীবন্ত সাক্মী নাই। তবে যাঁহাই হউক, অন্যান্ি 
জন্মে আমি যে সব দানকার্ধ সম্পাদন কবিযাছি তাহা বাদ দিলেও শুধু 
বেশ্বাস্তব জন্মে সপ্তবাব যে মহাদান দিধাছি_-এই নিজীব জড পৃথিবী তাহাব 
সান্সী দিবে এই বলিয! বোধিসত্ব কাঁষাঁয বস্ত্রেব অন্তবাল হুইতে বহিষ্কত দর্ষিণ 
হস্তে ভূমি স্পর্শ কবিষা এই সত্যক্রিযা কবিলেন-_-“বেশ্বাস্তব জন্মে আমি ষে 
সাতবাব মহাদান দিষাঁছি__তুগি কি সেই দানেৰ সাক্ষী, নাকি সাক্ষী নও? 
তখন বিশাল ধবণী “আমি তোমার সাক্ষী” আমি তোমাব সাক্ষী” বলিয় 
শত সহশ্র লক্ষগুণ চীৎকাঁবে ভষঙ্কবভাবে গর্জন কবিয়া উঠিল। মনে হইল 
গৃথিবী মাব সৈন্দেব ভষ দেখাইবাব উদ্দেস্তেই থেন এমন ভীষণ গর্জন কবিল। 
তাবপব সেই মহান পুকষ নিজেকে লক্ষ্য কবিষা বলিতে লাঁগিলেন__ 
“সিদ্ধার্থ তুমি সর্বোত্তম মহাঁদান দিধাছ।” এই বলিষা তিনি যখন বেশ্বান্তব 
জন্মে প্রদত্ত মহাদান যজ্জেব বিষষ পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, তখন দেড়শ 
যোজন উচু মাবের গিবিমেখল! হ্তী নতজানু হইয1 ভূমিতে লুটাইফ1 পিল 
এবং সঙ্গে সঙ্গে মাব সৈন্তগণ চতুদিকে পলাধন কবিল ৷ তাহাদেব মধ্যে কোনও 
দুইজন এক বান্তায যাইতে সক্ষম হইল না। মাথাঁব ভূষণ গাধেব আচ্ছাদন সব 
ফেলিয়া যে যেদিকে পাঁবিল পলাইয়! গেল। 
মাব সৈন্যদের পলায়ন কবিতে দেখিয] দেবতাঁবা বলিতে লাগিলেন-_ 
'মাবেব পবাজয হইয়াছে এবং সিদ্ধার্থ কুমাৰ জয়লাভ কবিয়াছেন। চলুন: 
'আমবা তাহাব বিজয-উৎসব পালন কবিব” এই বলিয়া নাগ-্থপর্ণ ও 
দেব-ত্দ্ষাগণ স্বগন্ধ মাল্য হস্তে পবম্পবকে আহ্বান কবিষা সেই মহান পুরুষে 
নিকট বৌধিপালঙ্ক স্থানে সম্মিলিত হইলেন এবং সকলেই মিলিত কে 
বোধিসত্বেব জর-্ধ্বনি কবিতে লাগিলেন। দশ হাজাব চক্রবালেব অন্ঠান্ত 
দেবতাবাও সুগন্ধ মাল্য ও অঙ্গলেপনাদি দ্বাবা পূজা কবিলেন ও বুবিধ প্রশস্তি 
কবিতে কবিতে দ্লাডাইয়৷ বহিলেন। 
জধযোল্লাসে বোধিতলে হ্ৃষ্ট নাঁগগণ 
বুদ্ধের বিজষ গীতি গাহে অনুক্ষণ 
পাপী মাব পবাঁজিত জয় ভগবন। 


১৩০ জাতক নিদান 


বোঁধিতলে নভোচাবী কবে জয়োলাস 
পাগী মাব পবাভূত বৃদ্ধত প্রকাশ 
জয় ভগবাঁন ববে ধ্বনিত আকাশ । 
বোধিতলে জয় ধ্বনি কবে ব্রহ্মীগণ 
বুদ্ছব বিজঘ গাথী গাহে অন্দ্ণ 
পাগী মীব পবাজ্িত জ্য ভগবন। 
বোধিতলে জয়োল্লাস কবে দেবগণ 
জষ বুদ্ধ জর বলি গাহে সর্বক্ষণ 
পাপী মাব পরাভূত জঘ ভগবন। 
কুর্ধ অস্তমিত হুওযাঁ পূর্বেই বৌধিসত্ব মীবকে পবাঁজিত কবিলেন। তখন 
বোধিবৃক্ষ শ্রদ্ধীভবে তীহাব কাধায় বন্ত্েব উপব প্রবালেব মৃত বক্তবর্ণ কিশলয-দল 
ছডাইফা দ্বিল। সেই মৃহান পুঁকষ বাত্রিব প্রথম গএহবে স্বীয় এবং অপবেব 
পূর্ব জন্মগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানলীভ কবিলেন, দ্বিতী প্রহবে দিব্যচক্ষু এবং 
অন্তিম প্রহবে পটিচ্চ সমুষ্নাদ (১) বা কার্ধকাবণ-নীতি অধিগত হইলেন। 
অতঃপব যখন তিনি দ্বাদশ আঁকাঁব বিশিষ্ট প্রত্যয সমূহ আদি হইতে 
অস্তে, আবাঁব অন্ত হইতে আঁদিতে এইবূপে বাঁব বাধ পর্যবেক্ষণ কবিতেছিলেন-_ 
তখন আঁসমুদ্র দশ হাজাব চক্তবাল দাদশ বাব কম্পিত হইল। যখন সেই 
মহান পুকষ দশ সহত্র দৌবজগত ধ্বনিত কবিষা অরুণোদয কালে পবম দক্বোি- 
জ্ঞান অধিগত হইলেন খন চক্রবাঁল সমূহ অপদ্ধপ শোভা ধাঁবণ কবিল। 
চক্রবালেব পূর্ব প্রান্তে যে সব পতাকা উত্তোলন কবা হইয়াছিল সেগুলি 
আন্দোলিত হইয়া চক্রচালেব পশ্চিমপ্রান্ত স্পর্শ কবিল। ঠিক একই নিয়মে 
পশ্চিম প্রান্তের পতাকাগুলি উডিতেছিল পূর্ব প্রান্ত অবধি, উত্তব প্রান্তের 
পতাকাগুলি দক্দিণ প্রান্তে এবং দক্ষিণ প্রাস্তেব পতাকাগুলি উত্তব প্রান্ত স্পর্শ 
কবিযা উডিতে লাগিল। পৃথিবীব সমতল ভূমি হইতে যে সব পতাকা উত্তোলন 
কবা হইয়াছিল সেগুলি উধ্ব'দিকে ত্রথীলোক পর্যন্ত পৌছিল। আঁব ব্রন্বলোক 
হইতে ঝুলন্ত পতাকাগুলি নিন্নে পৃথিধীব মাটি স্পর্শ কবিল। দশ সহস্র ক্রবালেৰ 
পুম্প বৃক্ষসমূহ ফুলে ফুলে হুশোভিত হইল। ফলস্ত বৃক্ষসমূহ ফলভারে ঝুঁকিযা 
পডিল। বৃক্দ্কন্ধ সমূহে অসংখ্য স্বঘ্ব-পদ্ম প্রন্ফুটিত হইল। অনুরূপ ভাবে 








১। বুদ্ধেব সাঁবনা লব্ধ বা আবিক্ৃত সত্য । 


জাতক নিন ১৩৭ 


শাখা-পন্ সমূহ বৃক্ষণাথায, লতাব পদ্ম লতায় এবং আকাশ হইতে ফুটিল 
অমংখ্য ঝুলত্ত পন্প। পাঁথব ভেদ কবিঘ!] উপধু্পবি সপ্ত দণ্ডোপরি দণ্ডপনন 
ফুটিণ! উঠিল। এইবপে দশ সহশ্র চক্রবাল একটি পুষ্পগালিচাব মত অনন্ত 
লীলা আন্দোলিত হইতে লাগিল । মনে হইল যেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড একখানি 
ুমুমাস্তবণে সমাচ্ছাঁদিত হইযাছে। ইহা ছাডা চক্রবালেব অভ্যন্তবে আট 
হাঁজাব যোজন বিভ্ভূত ঘোঁব তমসাচ্ছন্ন নবকগুলি-_সপ্ত হুর্ষেব দীপ্ত প্রভাযও 
যাহা কোনদিন আলোকিত হুধ নাই, তাহাও এখন আলো'ব বন্তায উদ্ভাসিত 
হইযা উঠিল। চুবাশি হাজাব যৌজন গভীব মহীসমুদ্রেব লবণান্ু মধুব বসে 
পরিণত হইল। প্রবহমান তটিনীব ৌতধাবা বন্ধ হুইল। জন্মান্ধ মানবেবা 
ষ্টিণ্তি ফিবিষা পাইল, বখিবগণ শবণশক্ি এবং পন্ুগণ অগ্তপরীত্যঙ্গ সঞ্চালনেব 
শক্তি অর্জন কবিল। কাবাগাবে বন্দীদেব বন্ধনবজ্ঞু আপনা হইতেই 
খনিযা গেল। এইৰপে তখন অপূর্ব জাঁকজমকপূর্ণ আশ্চর্য ঘটনা সমূহ 
সংঘটিত হইতে থাকিলে সেই মহান পুকষ তাহাব পবিপূর্ণ জ্ঞান গভভীবভাবে 
উপলদ্ধি কবি মনেব আবেগে সকল বুদ্ধগণেব মুখমিঃহছত এই উদানগাথা 
উচ্চারণ কবিলেন। 


জন্ম চক্রে বহুরূপে কবি আবর্তন 
কবিযাছি গৃহকাব, তোমা অন্বেষণ 
জাতি-জবা-ছুঃখ তাঁপে মজি বাব বাব 
আজি আমি লভিযাছি সন্ধান তোমাৰ 
গৃহকূট ভগ্ন তব ভগ্ন উপাদান 
চিত্ত মোৰ তৃষ্ণা শৃন্য , মুক্তি অধিষ্ঠান 
পুন আব গৃহ তব হবে ন] নির্মাণ 
সকল নিগড ছিন্ন, ক্লেশ অবসান! 
তুষিত স্বর্গ হইতে মত্যলোকে জন্মগ্রহণ কবিয়া বোধিমগ্পে সর্বজ্ঞতা 
প্রাপ্তি পর্যন্ত এই ঘটনাবলীকে অবিদূব নিদদীন বলা হয। 


১০৮ জাতক নিদান 
সম্তিক নিদ্বান 

সন্তিক নিদান সঞ্ন্ধে বলা হইবাছে--যেমন ভগবান বুদ্ধ শ্রাবন্তী নগবেব 
ভেতবনে অনাথপিগুদ নামক শরেষ্টিব আবামে বা মহাবনেব কুটাগাব শীলায় 
অবস্থান কবিতেছিলেন--এইবপ থে ষে স্থানে তিনি বিচিত্র ঘটনাঁব মীধ্যযে 
শেষ জীবন অতিবাহিত কবিধাছিলেন সে সব ঘটনাবলী সন্তিক নিদান নামে 
অভিহিত হইযাছে। 

পবিপূর্ণ জ্বানলাভেব পবমানন্দে প্রথম উদীত্তবাণী উচ্চাবণ কবিষা 
বোধিমপে সমাঁসীন ভগবান বুদ্ধেব মনে তখন এই চিত্তাব উদ্য হইল-- আমি 
চাবি তসংখ্যেষ এবং একলক্ষ কল্পেবও অধিককাঁল পর্ধস্ত জন্মে জন্মে এই 
আসনেব অধিকারী হইবাঁব জন্য সাধন? কবিযা আসিষাছি। এই আসন লাভেব 
উদ্দেশ্টেই আমি এতকাল যাব আমাব শ্রীবামুল দহ অলঙ্কৃত মস্তক ছিন্ন 
কবিধা দান দিযাছি, কাজলপবা আথিযুগল ও শবীবেব মাংস উৎপাটন 
কবিধা প্রাধিজনকে সম্প্রদান কবিষাছি এবং জালিয় কুমাবেব ম্যাঁ স্থকুমা 
পুত্র, কৃষ্ণাজিনেব গ্ভা্জ কোমলমতি শিশ্তকন্যা। ও মাদ্রীদেবীব স্যাঘ পতিপ্রাণা 
সহধগ্রিনীকে দাঁসত্জীবন যাপনেব জন্ত তন্তেব নিকট ঈপিধা দিতেও দ্বিধা 
বোধ কৰি নাই। সত্যই ইহা আমাব চির আকাঙ্িত জযপালক্ক। এই 
আসনে বসিধাই আমাৰ মহান সন্কল্প পূর্ণতা লাভ কবিযাছে। অতএব এত 
সহস! আমি এই আগন ত্যাগ কবিয়া অন্তত্র যাইব না। এই সিদ্ধান্ত কবিয়! 
তথাগত বহু লক্ষকোটি সমাপত্তি ধ্যানে নিমগ্র হইযাঁ সপ্তাহকাল সেই 
আসনেই বসিষা বহিলেন। সেই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে-_-অতঃংপর ভগবান 
বিমুক্তি হুখ উপভোগ কবিতে কবিতে সপ্তাহ কাল একাসনেই বসিযা বহিলেন। 
তাহা দর্শন কবিধা কতিপষ দেবতাব চিত্তে এইবপ সন্দেহেব উদ্দ্রে 
ইইল-সম্ভবতঃ সিদ্ধার্থেব কতবব্য আজো লমাপ্ত হয় নাই, তিনি আসনেব 
মাঘ! কাটাইযাঁ উঠিতে পাবিতেছেন না। তাহা অবগত হইযা শান্ত। 
দেবগণেৰ সন্দেহ দৃবীভূত কবিবাব উদ্দেপ্তে আকাশে উখিত হইযাঁ যমক 
খাদ্ধি (১) প্রদর্শন কবিলেন। শান্তা এই প্রকাবে খদ্ধি প্রদর্শনের ঘাবা দ্বেবতাদেব 
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১) নাভিদেশ হইতে দেহের উদ্বভাগে গ্রচ্ অগ্নি প্রত্থলিত হওঘা এবং নিশ্নভাগে প্রবলবেগে 

ভলধানা প্রবাহিত হওযা। এই মক বদ্ধি কপিলবান্তব স্কগ্রোধাবামে জ্ঞাতি সম্মেলনে, 

গাটলিপুত্রবাসী উগাঁদকগণেব সম্মুখে এবং গগ্ব্ৰ বৃদ্ষমূলেও একই নিষমে প্রদগিত হইযাঁছিল। 


জাতক নিদান টাই 


সন্দেহ অপনোদন কবিয়া বভাসনেৰ অনতিদুবে পুর্বোস্তব কোণে স্থিত 
হইযা চিন্তা কবিলেন__আমি এই আসনেই সর্বজ্ঞতা জ্ঞান অধিগত হইযাছি, 
ইহা আমাৰ চাবি অসংখ্যেষ এবং লক্গকল্প ব্যাগী পঞ্চিত পাঁবমীব লাধনভূমি । 
অতএব তিনি কৃতজ্ঞতাব সহিত অনিমেষ নেত্রে সপ্তাহকাল সেই আসনেব প্রতি 
চাহিযা বহিলেন। যেস্থানে দণ্ডীযমান হইঘা ভগবান তথাগত অপলক নেত্রে 
এই আঁনেব গ্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবিরাছিলেন এ স্থান “অনিমেষ চৈত্য? 
নামে পবিচিত হইয়াছে! 

অতঃপর অনিমেষ চৈত্য ও বোবিপালস্কেব মধ্যস্থলে পূর্ব-পশ্চিম কোণাষ তিনি 
চংক্রমণ স্থান নির্দি কবিবা তথায় পারচাবি কবিতে কবিতে সপ্তাহ অতিবাহিত 
করিয়? দিলেন! ইহা “বদ্ধ চংক্রমণ নামে অভিহিত হইল। চতুর্থ সপ্তাহে 
দেবতাবা তীহাঁব জন্য বোধিবৃন্গেৰ পশ্চিমৌভ্তব অংশে “বতুঘব' নির্মীণ কবিলেন। 
তথায সমাসীন হইযা ভগবান বুদ্ধ গম্ভীর অর্থপূর্ণ অভিধর্ম পিটক এবং অনন্ত 
স্যারবিশিষ্ট পটঠরাঁন প্রকবণ সমূহ গভীবভাঁবে চিন্তা কবিতে করিতে এক 


সাহু কাটাই! দিলেন । 
অভিধর্ম বিশাবদ পণ্ডিতগণেব মতে--বত্বধবেব প্রকৃত অর্থ কোন প্রকাব 


ব্রমূষ গৃহ নহে। অভিধর্সেব সপ্ত গ্রস্থের পর্ধালোচনাঁব স্থান হিসাবেই বভ্রঘব 
বলা হয়। এই ক্ষেত্রে উভয় ব্যাখ্যাব কোনটাই বর্জনীষ নহে বলির] দুইটি 
মতই গৃহীত হইযাছে। সেই হইতে এ স্থানটি বত্রঘব চৈত্য নামে পবিচিত 
হহল। 

এইবূপে বুদ্ধ তথাগত চারি সপ্তাহ বোধিবৃক্ষেব সমীপবর্তী স্থান সমূহে 
কাটাইরা পঞ্চম সপ্তাহে তথা হইতে অজপাল ন্বাগ্রোধমূলে উপনীত হুইলেন। 
তথায়ও তিনি লব্ধ ধর্সেব গভীবে নিমগ্ন হইঘা বিধুক্তি সুখ উপভোগ কবিতে 
কবিতে পুনবার সমাহিত হইলেন 

তখন মাব দেবপুত্র আপিবা চিন্তা কবিল__এতদিন যাব আঁমি বোধিসত্বেব 
স্লপচ্যুতি ঘটাইবাব উদ্দেশ্তে পিছু পিছু অন্থধাবন কবিযাঁও তাহাব কোন 
প্রকাব স্খলিত ভাব দেখিতে পাইলাম না। এইবার সত্ই তিনি আমাব 
ক্ষমতাঁব বাহিবে চলিয়া গিয়াছেন। এই ভাবিষা তিনি ছুঃংখ ভাবাক্রান্ত 
হৃদষে প্রশস্ত বাঁজপথে উপবেশন কিয়] ষোলটি বিষ চিন্তা কবিল এবং 
সেই অন্থদাবে ভূমিতে নিম্নোক্ত ষোলটি বেখা৷ অস্কিত করিতেছিল। 

আমি তাহাব ন্যাষ দবানপারমী পূর্ণ কৰি নাই, সেই হেতু আমি তীহাঁব 
মত মহান হইয়! জন্মিতে পারি নাই। এই বলিয়' প্রথম রেখা আীকিল। 


১১৩ জাতক নিদান 


আমি তাহাব ন্যাষ শীলপাবমী, নৈক্রম্য পাবমী, প্রজ্ঞা পাবমী, বীর্ঘ পাবমী, 
কান্তি পাবষী, সত্য পাঁবদী, অধিষ্ঠানগ্পাবমী, মৈত্রী পাবমী ও উপেক্ষা পারমী 
পূর্ণ কবি নাই। সেই হেতু তাহাব ন্যায শ্রেষ্ঠ হইঘা জন্মগ্রহণ করিতে পাঁবি 
নাঁই। এই বলিবা মাঁব দেবপুত্র ভূমিতে আবে নযটি দাগ কাটিল। 

আঁমি তীঁহাব ন্াঁষ অসাধারণ ইন্দ্রিষ বৈচিত্রাজ্ঞান লাভের হেতুসংযুক্ত 
দশবিধ পাবমী পুর্ণ কবি নাই, সেই হেতু তাহাব ন্যাষ শ্রেষ্ঠ হইযা জন্মগ্রহণ 
কবিতে পাবি নাই । এই বলিষ। একাদখতম দাগ কাঁটিল। 

আমি তাহাব ন্যাষ অপাঁধাবণ আশায়ান্ুশয জ্ঞান, মহা কণা সমাপত্তি 
জ্ঞান, য্মক খদ্ি জ্ঞান, বহস্যভেদ জ্ঞান ও সর্বজ্ঞতা জ্ঞান্লাভেব হেতৃসংযুক্ত 
দশ পাঁবমী পূর্ণ কবি নাই। সেই হেতু তাহাব ন্যার মহৎ হইযা জন্মগ্রহণ 
কবিতে পাবি নাঁই। এই বলিবা আবে] পাঁচটি দাগ কাঁটিল। এইবপে 
মাঁব দবেবপুত্র প্রণস্ত বাজপথে উপবেশন কবিষা ষোল প্রকাব অর্থযুক্ত যোলটি 
বেখা অঙ্কিত কবিতেছিল। এমন সময তৃষ্ণা, বতি ও বাগ এই তিনজন মাঁব- 
তনঘ1 অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে--'আঁমাঁদেব পিতৃদেবকে দেখিতেছি না কেন । 
তিনি কোথায গেলেন * অন্সম্ধীন কবিতে করিতে তাহাকে মর্যাহত চিত্তে রাঁজ- 
পথে বপিষা ভূমিতে দাগ কাটিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল-- 

৬৫ তোমাব বদ্দনমণ্ল এতই ছুঃখগ্রস্ত এবং মর্মাহত দেখাইতেছে 
কেন?” 

'মাঃ এই মহা শ্রষণ এখন সম্পূর্ণৰপেই আমাব ক্ষমতাব বাহিবে চলিয়া 
গিযাছেন। এতকাল নান] চেষ্টা করিষাও আমি তীহাব পতন ঘটাইতে 
পাবিলাম না, সেই কাবণেই আমি এতই মর্মাহত হুইয়াছি |, 

“পিত, যদি তাহাই হুষ চিন্তাব কোন কাঁবণ নাই, আঁষব1 তাহাকে নিজের 
বসে আনিষ1 সঙ্গে কবিযাই লইথা আসিব |, 

'ন1 মা, তোমাঁদেব পক্ষে তাহ! অসম্ভব । তাহাকে কেহই বশুতা শ্বীকাঁব 
কবাইতে পাবিবে না। সেই মহান পুরুষ অকম্পিত শ্রদ্ধাষ প্রতিঠিত।, 

“পিত, আমরা নাবী জাতি, এখনই তাহাকে মাঁষাব শৃঙ্খলে আবদ্ধ কবিস্া 
নিয়! আসিব। ভুমি নিশ্চিন্ত হও | এই বলিয়া মাব কন্যগণ পিতাব নিকট 
বিদায় লইযা অজপাল ন্যগ্রোধ-মূলে ভগবান বুদ্ধেব সমীপে উপনীত হইয়া 
নিবেদন কবিল--হে শ্রমণ, আমবা তোমাৰ পদ্সেবা কৰিতে ইচ্ছুক।» 

কিন্ত তাহাদের কথায় ভগবান বুদ্ধ মোটেই কর্ণপাত কবিলেন না। এমন কি 


জাঁতক নিদান ১১১ 


ভাহাদেব দিকে একবার চোখ তুলিযা তাকাইতেও তীহাব ইচ্ছা হইল না। 
তখন বিমুক্তচিত্ত সেই মহান পুরুষ ভূষ্ণক্ষয়জনিত বিবেক-সথখ উপভোগ 


করিতে কবিতে গভীব ধ্যানে নিমগ্ন বহিলেন। 


এই চেষ্টা ব্যর্থ হইলে মার কন্যাগণ পরম্পব এইৰপ পবামর্শ কবিতে 
লাগিল-_“সাধাবণত পুরুষ মাহষেব প্রেমে অভিরুচিতে বিভিন্ন বকমেব 
পার্থক্য দেখা যায়। কোঁন কোন পুরুষ কুমাবিদেব প্রতি সহজে আসক্ত হষ, 
কেহ কেহ যোঁডশবর্বীয়া তকণীদের প্রতি, কেহ কেহ মধ্যম বয়স্কা নারীদের 
প্রতি, আবার কেহ কেহ প্রবীণাদে প্রতি সহজে আসক্ত হইতে দেখা যায়। 
যাহাঁই হউক, চল আমবা নানা ব্যসেব নাবীদেহ ক্রি কবিয়া তীহাকে প্রলুব্ধ 
কবি। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাহাবা কুমাবী হইতে আবন্ত কবিষা নানা! 
ব্যসের শত শত নাবীদেহ ুট্টি কবিল। তাহাদেব মধ্যে কেহ কুমারী, কেহ 
পূর্ণ যৌবন] কিন্তু মাতৃত্বের অধিকাবিণী হয নাই, কেহ মাত্র এক সন্ভানেব জননী, 
কেহ ছুই সন্তানের কেহ প্রৌচা আবাব কেহ প্রবীণ] মহিলাৰ ন্যায় প্রতীষমান 
হইল] তাহাবা বযস অনুসারে দলে দলে পৃথকভাবে ভগবানকে ছয় বাব 
পযন্ত এইকপে প্রেম নিবেদন কবিল--হে শ্রমণ, আমবা তোমার চবণসেবা 
কবিতে চাই।” এইবাবও তিনি তাহাদেব কথাষ কিছুতেই মনোনিবেশ করিলেন 


না। যেহেতু তিনি যে অপাপবিদ্ধ ভূষ্গরক্ষয়ে বিমুক্ত। 


কোন কোন আচার্ধদের মতে--যখন বয়স্ক মহিলাগণ বুদ্ধেব সম্মুখে 

আনমিয়াছিল তখন বুদ্ধ অধিষ্ঠান কবিয়াছিলেন--এই মহিলাবা দস্তহীনা ও প্ক- 
কেশ! নাবীদেহে রূপান্তরিত হউক। তবে এই মত গৃহীত হ্ধ নাই। 
যেহেতু তৃষ্ণাবিমুক্ত ও দ্বেষব্জিত বুদ্ধ তথাগতেব পক্ষে কাহাবে! গ্রতি অভি- 
সম্পাত প্রদান বা অহ্থয়া পোষণ অসন্তভব। সেই ভূবনযোহিনী কামিনী- 
গণকে লক্ষ্য কবিয়] বুদ্ধ শুধু এই কথাই বলিয়াছিলেন-_-“তোমবা এস্থান 
ইইতে শীঘ্রই সরিয়! পড , কিসেব আশায় তোমাদেব এই প্রচেষ্টা? কামনা 
বাসনাযুক্ত পুরুষেব সম্মুখেই তোমাদেব এই প্রলোভন শোভা পায়। তথাগতের 
লোভ, দ্বেষ, মোহ্‌ সমূলে বিনষ্ট হইযা গিষাঁছে।, অতঃপর তিনি আপনার 
তৃষ্ণা বিমুক্তির ঈজিতস্থচক ছুইটি গাথা বলিলেন 

শ্রেষ্ট বিজয়ী রূপে ধার পবিচষ 

ধাব বিজয়ের নাহি কোন লোকে ক্ষন্ন 
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অনন্ভগোচর সেই বুদ্ধ ভগবান 

কোন্‌ পথে তারে তুমি কবাবে প্রয়ান 
সর্ব-তৃষ্ণা-বিষ-মুক্ত যেবা অকিঞ্চন 
কোন আকর্ষণে ধাঁব নাহি টলে মন 
অনম্তগোচব সেই বুদ্ধ ভগবান 
কোন্‌ পথে তাবে তুমি কবাবে প্রযান। 


গাথা ছুইটি বলিবার পব বুদ্ধ তাহাদিগকে অনেক ধর্ষোপদেশ দান 
কবিলেন। বুদ্ধেব অমৃতমম বাণী শ্রবণ কিয়! মাৰ কন্তাগণ ভাঁবিল-- 
“আমাদেব পিতৃদেব সত্যই বলিয়াছেন-_-জগতে ধাঁহাবা] অর্থৎ সুগতঃ প্রলোভনেব 
দাবা তাহাদেব পতন ঘটানো সম্ভব নয।* এই বলিষা তাহাবা বিফল মনোবথ 


হ্ইযা পিতার নিকট ফিবিয়া আসিল । 


ভগবান বৃদ্ধও সপ্তাহ শেষে তথা হইতে মুছলিন্দ বৃক্ষ মূলে আসিয়া 
উপবেশন কবিলেন। তখন আকাশে স্তবে শ্তবে অকাল মেঘেব সঞ্চাব হুইল 
এবং সপ্তাহ ব্যাগী একটান। হিম-শীতল বাধু সঞ্চালিত প্রবল বর্ষণধাঁর] চলিতে 
লাঁগিল। তাহা! দেখিযাঁ মুচলিন্দ নাঁগবাজ শীতল বাতাস ও বুষ্টিধাব! 
হইতে বুদ্ধকে বক্ষ! কবিবাব উদ্দেস্তে ক্বীয় ভবন হুইতে নিক্কান্ত হুইয়৷ সাতটি 
পাঁকে ভগবানেব দ্রেহ পবিবেষ্টিত কবিধা মন্তকেব উপবিভাগে তীহাব বিস্তৃত 
ফণার বিচিত্র ছত্র ধাবণ কবিল। মুচলিন্দ নাগরাজ কতৃক এইক্পে স্থবক্ষিত 
হইধা বুদ্ধ তথা উন্মুক্ত গন্ধকুটিতে অবস্থানে স্তাঁ় তৃষ্ণা বিমুক্তিব পবমানন্দে 
সপ্তাহ কাল কাটাইয় দিলেন । 

সেখাঁন হইতে তিনি বাজাষতন বুক্ষযূলে উপনীত হুইযা তথাযও সপ্তাহ 
কাল বিমুক্তি স্থখে ধ্যানমগ্ন হইলেন। এইবপে পূর্ণজ্ঞান লাভেব পব তাহাব 
সপ্ত সপ্তাহ পুর্ণ হইল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তথাগত মুখ প্রক্ষালন, 
অবগাহণ কিন্ব' আহীর্ধ গ্রহণ কোন কৃত্যই সম্পাদন কবেন নাই, ধ্যানন্থুখ 
মার্গস্থ ও ফলঙ্খেই অতিবাহিত কবিয়াছেন। 

অতঃপব সপ্ত সপ্তাহেব শ্রেষে বা উনপঞ্চাশ দিবসেব পব তাহাব চিত্তে 
মুখ প্রক্ষালন কবাব ইচ্ছা উৎপন্ন হইলে দেববাঁজ ইন্দ্র হবিতকী ওঁষধি আনিয়া 
তাহাকে দান কবিলেন। শান্তা সেই ুঁধধ সেবন কবিলেন। তখন ইন্দ্র 
তাহাকে নাগলতাব দত্তকাষ্ট ও মুখ ধুইবাঁব জল আনিযা দিলেন। নেই 
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দত্তকাষ্ট দাবা দত মাঁজিবা তিনি অনোতত্ত সবোবব হইতে আনীত জলে 
উত্তমবূপে মুখ প্রক্ষালন বিষ বাজাহতন বৃষ্ষমূলেই বসিষা বহিলেন। 

সেই সময় তপন্থ এবং ভল্লিক নামক ঢইজন বণিক পণ্যবোবাই পঞ্চশত 
শকট সঙ্গে লইয়া উৎ্কল (১) জনপদ হইতে যধ্যপ্রদেশে যাইতেছিলেন। 
তাহাদেব পবলোকগত জ্ঞাতি দ্রেবগণ দৈবশক্তিবলে পথিমধ্যে তীহাদেব 
গাভী সমূহ আটক কবিধা ফেলিলেন এবং সগ্ভ সন্বোধিপ্রাপ্ত শাস্তাকে আহার্য 
দান কবিবাব জন্য বণিকদ্ধধকে সমুৎসাহিত কবিলেন। দেবগণেব উপদেশে 
বণিকদ্বষ মন্থ (২) এবং মধুপিগ্ড (৩) নামক দ্বিবিধ আহার্ধ লইধা বুদ্ধের 
নিকটি উপস্থিত হইয1! বলিলেন-_প্রভো, অন্ুকম্পাবশতঃ আমাদেব চিবস্থাধী 
হিতস্বখেব নিমিত্ত আপনি এই দান গ্রহণ করুন 7 

তখন বুদ্ধ শ্রেষ্টিন্তা সুজাতাব পায়সগ্রহণ দ্রিবসে নৈবঞ্জনা নদীগর্ভে 
ভিক্ষাপাত্রেব অন্তর্ীানেব কথা স্মবণ কবিয়] ভাঁবিতে লাগিলেন-_“তথাগতগণ 
হস্তদ্বাব? আহার্ধ গ্রহণ কবেন না। এখন আমি কিসে এই দান গ্রহণ কবিব। 
তখন তাহাব চিত্তদন্দ অবগত হইষা চাবি দিকপাল মহারাজ! চাঁবিটি 
ইন্্রনীলমণিময় পাত্র লইয়া তথায উপস্থিত হইলেন। কিন্ত ভগবান বুদ্ধ সেই 
পাত্রগুলি গ্রহণ কবিলেন না, সবানবি প্রত্যাখ্যান কবিলেন। তাহ! দেখিয়া 
দিকপালগণ পুনবায় চাবিটি কৃষ্ণমুগবর্ণ শিলাময় পাত্র উপস্থাপিত কবিলেন। 
তাঁহাদেব সকলে প্রতি সম অন্গকম্প। প্রদর্শনার্থে ভগবান উক্ত চাঁবিটি পাত্রই 
গ্রহণ কবিয়া উপযু্পবি স্থাপন কবিলেন। এবং পাত্রগুলি একটিপাত্রে 
পবিণত হুউক-চিত্তে এই ইচ্ছ! উৎপাদন কবিলেন। ঝ্রাহাব ইচ্ছান্থসাবে 
চাবিটি পাত্র মিলিয়া মধ্যম আকারবিশিষ্ট একটি পাত্রে পরিণত হইল। 
কেবল মাত্র পাত্রটিব চতুর্পার্থে উপব হইতে নিরে চাবিটি স্থস্পষ্ট বেখা পাত্রগুলিব 
অস্তিত্ব প্রমাণ কবিতেছিল। তখন ভগবান সেই অভিনব শিলামষ পাত্রটিতে 
মন্থ এবং মধুপিগুড গ্রহণ কবিলেন এবং আহাবাস্তে দ্ানফল ব্যাখ্যা কবিলেন। 
তাহ শ্রবণ কবিধা বণিকদ্বয বুদ্ধ ও ধর্মেব শবণ গ্রহণ কবিয়া পদ্বিবাঁচিক+ (৪) 

১। বরতগান উডিগ্যা। 

২। ভাজা যব ও ছোলা প্রনৃতিব গুঁডা। 

ত। চধি, মধু ও গুড সংমিশ্রিত সন্থেব লাড্‌। 

৪। বুদ্ধ ও ধর্সেব শবণ। 

৮ 
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উপাসকে প্রতিঠিত হইলেন। তীহাদেব একজন বুদ্ধকে বলিলেন-_-প্রভো, 
অন্গ্রহ পূর্বক পৃজাব জন্য আঁপনাব কোন একট! নিদর্শন আমাদেব প্রদান 
করুন।* তীহাদেব অন্বোধে শান্তা শিবে দক্ষিণহত্ত সঞ্চালিত কবিষা 
কযেকগাছি কেশধাতু তীহাদিগকে প্রদীন কবিলেন। স্বদেশে প্রত্যা বর্তনেব 
পব তীহাবা সেই কেশধাতু সমূহ মধ্যভাগে স্থাপন কবিযা এক মন্দিব নির্মাণ 
কবাইলেন। 

অবশেষে ভগবান বুদ্ধ বাঁজায়তন বৃক্ষমূল হইতে উঠিষা পুনবাষ অজপাল 
্গ্রোধযূলে উপনীত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তথায় উপবেশন কবিষা 
তিনি আপনার দাধনাঁলন্ধ ধর্মেব গভীবতার বিষ্য চিস্তা কবিষা' ভাঁবিতে 
লাগিলেন--'আমি কঠোঁব তপস্তাব দ্বাবা যে ধর্ম অধিগত হুইযাঁছি, তাহা 
একমাত্র জ্ঞানীদেব পক্ষেই সহজবোধ্য | এই ভাবিষা সাধাঁবণ মানুষের 
নিকট ধর্মপ্রচাব কবিবেন কিনা তাহাব চিত্তে ভীষণ দ্বন্দ উপস্থিত হইল । 
তাহ] জানিতে পাবিয় ব্রহ্ধা সহম্পতি ছুঃখেব সহিত বলিষা উঠিলেন-- 
'অহো ! জগতের সর্বনাশ হইবে--বিশ্ববাসী ভযাঁণক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ।' এই 
বলিযা তিনি দশসহআ চক্রবালেব ইন্দ্র-স্ুজীম-তুষিত-পবনিয়িত বশবর্তী ও 
মহাত্রহ্ষাদের সঙ্গে লইয! স্বয়ং শাস্তাব নিকট উপস্থিত হৃইয়! ধর্মপ্রচাবেব জন্ত 
বিনীততভাঁবে প্রার্থনা জাঁনাইলেন-হে স্ুগত, আপনি ধর্মদেশন1 করুন, হে 
অনবদ্ধ পুরুষ দুঃখরিষ্ট জনগণেব মধ্যে আপনি সদ্ধর্সেব অমৃতময় বাণী প্রচাব 
করুন। 

মহাব্রদ্মাব অন্ধবোধে শান্তা ধর্সপ্রচাবেব প্রতিশ্রতি দ্দিষা ভাবিলেন-_ 
প্রথমে কাহাব নিকট আমি এই কঠিন সত্য প্রচাব কবিব-চিন্তা কবিতে 
কধিতে তাহার চিত্তে খষি আলাঁচ কালাম্ব কথা ম্মবণ হইল। তিনি 
ভাঁবিলেন-_-আলাঁচ কালাম খধি আমার এই গভীর ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম 
হইবেন। এইব্বপ চিন্তা করিতেই তিনি সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে জানিতে পারিলেন যে 
থধি আলাঢ কালাম একসপ্রাহ পূর্বে পবলোকগমন করিযাছেন। পরে 
তথাগত উদ্রক বামপুত্রেব কথা ম্মবণ কবিলেন দুর্ভাগ্যবশত মাত্র একদিন পূর্বে 
তাহাবও পবলোক প্রাপ্তির বিষয় জানিতে পাবিয়া অবশেষে তিনি পঞ্চবর্গীয় 
ভিক্মুঘণকে ম্মরণ করিষা ভাবিলেন- সেই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ একসময় আঁমাব 
মহাউপকাব সাধন করিযাছে; অতএব তাহাদেবই আমি সর্বপ্রথম 
আমাব এই নবলন্ধ ধর্ম প্রচাব কবিব। সম্ভবতঃ তাহাবা এই সত্য হাদ়ন্বম 
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কবিতে সমর্থ হইবে ॥ তখন ভগবান বুদ্ধ-_পঞ্চবগীঁষ ভিক্কুগণ কৌথাঁষ 
অবস্থান কৰিতেছে বুদ্ধচক্ষুতে অবলোকন কবিয়! দেখিতে পাইলেন-_তাহাবা 
বাবাণনীব খধিপতন মুগদীয়ে অবস্থান কবিতেছে। অতঃপব শাস্তা মনে মনে 
সঙ্কল্প কবিলেন__ আমি তথাষ গিয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন কবিব। তবে বোধিমগপেব 
নিকটব্তাঁ চতুর্দীকেব গ্রাম গ্রামাস্তরে ভিক্ষার সংগ্রহের দাবা এই কয়দিন 
কাটাইবাব পৰ আমি আষাটী পূর্ণিমা দিবসেই বাবাণসীতে উপস্থিত হইব । 

চতুর্দশীব নিশাধসানে ভগবান বুদ্ধ পাত্রচীবব গ্রহণ কবিয়| বারাণসীব 
দিকে যাত্রা কবিলেন। পথিমধ্যে ভাহাব সহিত উপক (১) নামে জনৈক 
আজীবক সন্ন্যাসীব সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাহাকে নিজেব বৃদ্ধত্প্রা্থিব 
ংবাদ জানাইলেন। সেই দ্রিন সন্ধযাকালেই শাস্তা উরুবিন্ব হইতে আঠাব 
যেজিন দূর বাঁবাণসীতে পৌছিলেন। 


বৃদ্ধকে দুব হইতে মুগদাষেব দ্রিকে আসিতে দেখিষা পঞ্চবরগাঁয় ভিক্ষুগণ 
পবম্পব এইরূপ বলাবলি কবিতে স্থুক কবিলেন-বন্ধুগণ এ দেখ তপত্রষ্ 
অমণ গৌতম এখানে আসিতেছেন। তিনি লাভ-সৎকাবেব পশ্চাতে ধাবিত 
হইয়] শবীবটাঁকে বেশ হৃষটপুষ্ট ও ইন্দ্রিষ সমূহকে হ্বপবিক্ফুট কবিষ! তুলিযাছেন। 
এ দেখ, তাহাব দেহচ্ছবি পুনবাঁয় কাঞ্চনবর্ণ প্রাপ্ত হইযাছে। যাহাই হউক, 
আমবা তাহাকে কিছুতেই অভিবাদন অথবা কোন প্রকাব সম্মান প্রদর্শন 
কবিব না। সভ্য সমাঁজেব লৌকিক বীতি অন্সাবে শুধু একখানা আসন 
পাতিঘা বাখা হইবে । এই সিদ্ধান্ত কবিষা তীহাব1 শুধু একখানা আসন 
পাতিয়! বাখিলেন। 

ভগবান বুদ্ধ অপরেব চিত্তবিতর্ক জানিবাব ক্ষমতাবলে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুেব 
কথা চিন্ত। কবিতে কৰিতে তাহাদেব সকলেব এই মনোভাব অবগত 
হইলেন। নিখিলবিশ্বেব দেবমানবেব প্রতি সমভাবে অপরিসীম মৈত্রী- 
ভাব পবিপোধণে সমর্থবান সেই মহান পুরুষ তখন আপনার সীমাহীন মৈত্রী- 
জাল সংক্ষিপ্ত কবিয়া শুধু পঞ্চবগীঁষ ভিক্ষুদেব উপবই সীমিত কিয়া দিলেন। 
ফলে তথাগতেব মৈত্রীজালবদ্ধ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুবা কেহই নিজেদেব প্রতিজ্ঞা আব 
স্থির থাকিতে সক্ষম হইলেন না। ভগবাঁন তথাগত নিকটবর্তী হইবার 
সন্দে সঙ্গেই পাত্রচীবর গ্রহণ, পরপ্রক্ষালন, অভিবাঁদন প্রভৃতি তাহাঁবা সর্ববিধ 





১। জৈন মন্সাসী। 
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সন্মানপ্রবশুন কবিতে লাগিলেন। শ্রমণ গৌতমেব সম্বোধিলাভ সম্পর্কে 
অবহিত না থাকার তীহাবা বুদ্ধকে নাম ও বন্ধু সম্বোধন কবিতে থাকিলে ১ 
ভগবান বুদ্ধ কহিলেন-_“ভিম্ষুগণ, তথাগতকে নাম এবং বন্ধু সম্বোধন কবিতে 
নাই, আমি তৃষ্ণাক্ষযে পবিশুদ্ধ হইযা গবম সন্বোধি লাভ কবিষাছি। এইন্ধপে 
তিনি পঞ্চবগাঁষ ভিক্ষগণকে আপনা বুদ্ধত্বপ্রাপ্তিব বিষষ জ্ঞাপন কবিলেন। 

অতঃগব বুদ্ধ তথাগত হ্থনিিষ্ট বুদ্ধাসনে উপবেশন কবিলে আকাশে 
উত্তবাষাঢ নক্ষত্রযোগ দেখা! দিল। তখন সেই মহান পুরুষ আঠাব কোটি 
্রহ্ধাপবিবেষ্টিত পঞ্চবগীঁষ ভিক্ষুদেব সম্বোধন কবিষা ধর্মচক্র প্রবতন" সুত্র 
ব্যাখ্যা কবিলেন। তীাহাদেব মধ্যে স্ববিব কোওণ্য শাস্তাব ধর্মব্যাখা। 
অন্ুনাঁবে জ্ঞান সম্প্রনাবিত কবিয়া আঠাঁব কোটি ব্রদ্ধাব সহিত আোতাপত্তি ফলে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন। 

শান্ত! সেই খধিপতন মুগদ্াযেই প্রথম ত্রৈমাসিক বর্ষাবাস-ত্রত উদযাপন 
কবিলেন। পবদিবস তথাষ বসিয়া তিনি বঞ্ন স্থবিবকে উপদেশ দ্িতেছিলেন, 
অবশিষ্ট চাঁবিজন ভিক্ষান্ন সংগ্রহেব জন্য বাহিব হইযাছেন। সেদিন পূর্বাহেই 
বপ্ন স্থবিব শ্োতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইবপে পবপব যথাক্রমে 
ভদ্রিষ, মহানাম, অশ্বজিৎকেও আ্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত কবিষা তথাগত 
পঞ্চমী তিথিতে একসর্দে সকলকে একত্রিত কবিয়া অনাত্মলক্ষণ স্মত্র সম্বন্ধে 
উপদেশ দান কবিলেন। তাহা শ্রবণ কবিষ। পাঁচজনই ভর্হত্ব ফলে প্রতিষ্টিত 
হইলেন। | 
অতঃপব একদিন শাস্ত৷ বুদ্ধচক্ষুতে জগৎ অবলোকন কবিতে কবিতে 
বশ নামক জনৈক শেষ্িপুত্রেব অর্থত্বলাভেব পুণ্যহেতু দেখিতে পাইলেন। 
গভীব নিশতে শ্রেষ্িপুত্র যশ কামনাবাসনাময বিবিধ উপদ্রবপূর্ণ সংসাবেক 
প্রতি অত্যন্ত বিবন্তচিভ্ত হইযা গৃহত্যাগ পূর্বক বাবাঁণসীতে খধিপতন 
মৃগদায়েব সন্নিকটে আসিয়া পৌছিলে বুদ্ধ তীহাকে পান্নাব সবে আহ্বান 
কবিলেন। তিনি ষশকে ধর্মেব অমৃতমধ উপদেশ দান করিষ! সেদিন শেষ- 
বাত্রিতে আোভাপত্তি ফলে এবং পরদিবস অর্ত্বে প্রতিষ্ঠিত কবিলেন। পবে 
কুলপুত্র বশেব চ্যানজন বন্ধুকেও তথাগত “এস ভিক্ষু প্রথায় প্রব্রজ্যাঁদান 
কবিয়া ধর্মোপদেশেব দাবা সকলকে অর্হত্ব প্রাপ্ত করাইলেন। এইবূপে 
জগতে একফটি জন অহতেব আবিভাব হইলে শান্তা বযাব্রতেব পর প্রবাবণা 
সমাপ্ত কবি! সকলকে সম্বোধন কবিয়া বলিলেন--“হে ভিক্ষুগণ, দেবমাঁনবেব 
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হিত, স্বুথ ও কল্যাণেব নিমিত্ত তোমব1 দ্বিকে দিকে বিচষণ কব।১ এই 
আদেশবাক্য দ্বাবা যাটজন ভিক্ষুকে ধর্ম প্রচাবার্থ চতুর্দিকে প্রেবণ কবি! 
নিজেও ধর্মপ্রগাবেব উদ্দেশ্টে উকবেলাব দিকে বওনা হইলেন। পথিমধ্যে 
কপ্মালিক নামক অবণ্যে তিনি ধর্মোপদেশ দানে ত্রিখজন ভদ্রবগতয় কুমাবকে 
বশীভূত কবিলেন। তাহাদেব মধ্যে বুদ্ধিবিবেচনাষ যিনি সর্বকণিষ্ঠ তিনি 
শ্রোতাপত্তি ফল এবং সর্বজ্যৈেউজন অনাগামী ফল ল.ভ কবিলেন। 
তাহারে সকলকেও “এস ভিক্ষু» প্রথাষ প্রব্রজিত কবিষা তথাগত সকলকে 
ধর্ম প্রচাবার্থ দিকে দিকে প্রেবণ কবিলেন এবং স্বযং উকবেলায় পৌছিয়] 
সার্দদ্রিসহত্র বকমেব খদ্ধি প্রদর্শনের দ্বাবা উকবেল1 কশ্তপ, নদীকশ্তপ ও গষা- 
কশ্তপ এই তিনজন জটাধাবী সন্নাসী এবং তীহাঁদেব সহ্ত্র শিশ্তমগুলীকে 
স্বমতে আকৃষ্ট কবিযা সকলকে “এস ভিক্ক্* প্রথায় প্রত্রজ্যা দান কবিলেন। 
অবশেষে একদিন তীহাদেব গযা (পর্বত) শীর্ষে সম্মিলিত কবিয় 'আদদীপ্ত; 
(প্রজ্জলিত) পর্যাধ নামক ধর্মেব বোমাঞ্চকব অধ্যাষ সম্বন্ধে উপদেশ 
দিয়া সকলকে অহ ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত কবিলেন। 
তখন একদিন তথাগত সেই সহ তৃষ্তামুক্ত ভিঙ্গুগণক সঙ্গে লইষ! স্বীয় 
প্রতিশ্রুতি রক্ষাব উদ্দেশে রাজা বিদ্বিলাবেব নিকট যাইবাব সংকল্প কবিলেন 
এবং ক্রমে তিনি সশিষ্য বাঁজগৃহ নগবসীগাব উপকঠে লগঠিবন নাঁগক 
বাজোম্ানে উপনীত হইলেন। উদ্তানপালে নিকট শাস্তাব আগমন 
বাত শ্রবণ কবিষা' বাজ দবাদশনিযুত ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিব সহিত উগ্ভান- 
ভূমিব পবম বমণীয় অংশ চক্রবিচিত্রতলে+ উপবিষ্ট স্বর্ণ আম্তবণেষ ন্ায 
বশ্মিবিকীবণশীল তথাগতেব পাদবন্দনা কবিষাঁ সপাবিষ্দ একপ্রান্তে 
উপবেশন কবিলেন। তাহাদিগকে দর্শন কবিযা ত্রাঙ্ষণ ও গৃহপতিগণেব 
অন্তবে তখন এই চিত্তবিতর্ক উপস্থিত হইল-_“মহাশ্রষণ কি তবে উরুবেলা 
কশুপেব শিশ্তত্ব গ্রহণ কবিযাছেন, নাঁকি উরুবেলা কশ্ঠপ মহাশ্রমণেব নিকট 
দীক্ষিত হইযাছেন।, ভগবান তাঁহাদেব চিত্তবিতর্কভাব লক্ষ্য কবিয়া কশ্বাপ 
স্থবিবকে কহিলেন 
১। হোমাগ্নি ত্যজিলে কেন তোমাবে জিজ্ঞাসি 

হে কগ্ঠপ কচ্ছত্রতী উকবি্ববাসী 

কি কাবণে অগ্নিচর্ধ! কব পবিহাৰ 

কিবা সে নৃতন মন্ত্র, কিবা! অর্থ তাব ? 
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স্থবিবও ভগবানেৰ অভিপ্রায় অবগত হইযা £_ 
২। বপ-বস-শব্ধ আর লাঁলস। বসন? 
নাবীসঙ্গ সুখে স্থুখী আছে কত জনা 
যে জন জীবন তত্ব পবমার্থ জানে 
সে জন ইন্টরিষ স্থখ তুচ্ছ বলি মানে। 
এই গাথা ভাঁধণের পব কশ্থপ নিজেই বুদ্ধেব শি্াত্ব গ্রহণ কবিষাছেন-- 
ইহা প্রকাশেব উদ্দেশ্তে তথাগতেব পাদপীঠে মস্তক স্থাপন কবিষা-_-'ভগবান 
বুদ্ই আমাব গুক, আমি তীহাব শ্রাবক--এই বলিষা অলৌকিক শক্তি 
প্রভাবে তালবৃক্ষ পবিমিত উধ্রে উঠিলেন, এইবপে ক্রমান্যে সগ্চমবাব পর্যন্ত 
উপধূ্পবি সপ্ত তালবৃক্ষ পবিমিত উধ্বাকাঁশে উঠ1নামা কবিষা তথাগতকে 
সা্টাঙ্দ অভিবাদনান্তে একপার্খে আসন গ্রহণ কবিলেন। সেই অলৌকিক 
খদ্ধিশক্কি দর্শন কবিয়া উপস্থিত জনগণ বলাবলি কবিতে লাগিলেন অহে! 
বুদ্ধেব কি অসীম ক্ষমতা_নিজেব সম্থন্ধে অই বলিয়া খাহাব ভান্তধাবণা 
বদ্ধমূল ছিল, তথাগত সেই উকবেলা কশ্ঠপেব মিথ্যা দৃষ্টিজাল ছিন্ন কবিষা 
ভীাহাকেও বিনীত কবিতে সমর্থ হইযাঁছেন 
এইরূপে সকলেই শাস্তাব গুণ-কীর্তন কবিতে থাকিলে বুদ্ধ উপস্থিত 
সকলকে বলিলেন-__“উরুবেল! কশ্তপকে আমি শুধু এই জন্মে দমন কবিলাম 
এমন নহে, পূর্বেও আমি তাহাকে দমন কবিষাছিলাম। এই বলিধা পূর্ব- 
ঘটনা ব্যক্ত কবিতে গিযাঁ তথাগত ণ্মহানাবদ কণ্ঠপ” জাতক এবং চাবি 
আধসত্য ব্যাখ্যা কবিলেন। তাহা শ্রবণ কবিয়! একাদশ নিযুত অন্ুচব সহ 
মগধবাজ বিষিসাব শ্রোতাপতি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং অবশিষ্ট একনিযুত 
বুদ্ধেব উপাসকত্ব গ্রভণ কবিলেন। রাজা শান্তার নিকট উপবিষ্ট অবস্থাতেই 
নিজেব পঞ্চবিধ বাঁসনাব বথা প্রকাশ কবিয়া ত্রিশবণে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং 
আগামী দিনেব জন বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ কবিষা আসন হইতে উঠিযা প্রদক্িণান্তে 
প্রস্থান কবিলেন | 
বাজগৃহবাসী জনগণেব মধ্যে যাহাবাঁ ভগবানকে দর্শন কবিষাছেন এবং 
যাহাবা দর্শন কবেন নাই পবদিন প্রাতকালে সকলেই বুদ্ধদর্শনেব ইচ্ছায 
বাজগৃহ হইতে লষ্টিবনে আগমন কবিলেন। ত্রিগব্যৃতি প্রশস্ত সুদীর্ঘ পথ 
জনতাব সাঁবিতে থৈ থৈ কবিতেছিল। সমগ্র উদ্ভানেব কোথাও আব তিল 
ধাঁবণের স্থান বহিল না, সব একাকাব হইয়া গিযাছে। দশলার্থী নবনাবীগণ 


ঠ 
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পুনঃ পুনঃ তথাগতেব শ্রীমত্ডিতি অবযব দর্শন কবিয়াও তৃপ্তি মিটাইতে 
পাবিল না। বুদ্ধেব বপবর্ণনাষ সমগ্র বনতল যেন মুখব হইয়া উঠিল। সেদিন 
তথাগতেব বত্রিশ লক্ষণ এবং অনুভিজ্ঞান আদি রূপশ্রী ও দৈহিক 
মাঙ্গল্যলক্ষণ সমূহ সত্যই প্রশংসার যোগ্য হুইযাছিল। তথাগতেৰ সেই 
অতুলনীয় বগসম্পদ দর্শনেচ্ছু জনতাব চাপ উত্তবোত্তব বর্ধিত হুইযা ক্রমে 
উদ্ভানভূমি হইতে বহির্গমনেব সমস্ত পথ বন্ধ হইক্লা আসিল । ফলে ভিক্ষান্ 
সংগ্রহের জন্ত কোঁন ভিক্ষুব পক্ষে বাহিবে যাইবা আর উপায় বহিল না। 
ইহাতে তথাগতেব আহাঁবে ব্যতিক্রম ঘটিবাব উপক্রম হইলে দেববাজ ইন্দ্রের 
আসন উঞ্ণ হইয়1 উঠিল। ইহার কারণ অবগত হইয়া ইন্দ্র মানবেব ছন্মবেশ 
ধাবণ কবিয়া টৈবশক্তি গ্রভাবে আসিয়া! দশবলেব সম্মুখে অবতবণ কবিলেন 
এবং বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘেব গুণকীতন কবিতে কবিতে পথ ববিয়! চলিতে 
লাগিলেন। 


পুবাণ জটিল ভ্রাতা মহাশিষ্যত্রয 

জটাজুট বিলীন প্রশান্ত জ্যোতির্ময় 

শ্বর্ণকান্তি ভগবান সবে লষে সাথ 

বাজগুঁহ নগবে আসেন অচিবাৎ 

মুক্তি পথে তিন জনে কবান বিহাব 

পাবঙ্গম কঠিন সংসাঁব পাবাবাঁব 

দশ পথবেত্বা, দশ বলসমন্িত 

দশ ধর্মদর্শী, দশ সংযোজন জিৎ 

দশ শত শিশ্য সহ বুদ্ধ ভগবন 

বাঁজগুহ নগরে কবেন আগমন । 

এইরূপে মানবরূপী শক্র তথাগতেব স্তবগান কবিতে করিতে অগ্রসব 

হইতে খাঁকিলে সমাগত জনত! এই অদৃষ্ঠপূর্ব মানবেব রূগ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া 
ভাবিলেন__ 


ইতিপূর্বে আঁমব1 এইরপ স্বপুরুষ কদাপি দেখি নাই। এই চিন্তা কবিয়া 
সকলে তাহাকে জিজ্ঞানা কবিল--'আপনি কে এবং কোথা হুইতে আগমন 
কবিয়াছেন ৮ 


গ্ত্যুত্ববে তিনি গাথাঁয় বলিলেন-__ 
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বেবা জ্ঞানী আতুজরী সংহমে তৎপর 
বাব সমতুল নাই, ধেবা লোকোত্তব 
অহ সুগত যিনি ভূবন ভিতব 
অধয সেবক আমি তাব অন্চব । 
অগ্রবর্তী ছন্নবেশী ইন্দ্রের অনুদবণ করিধ। সহশ্র ভিক্ষুব সহিত শান্তা রাজগৃহ 
নগবে ভিক্ষাব জন্য প্রবেশ কবিলেন। বাজ? বিহ্িসাব বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসজ্ঘকে 
প্রচুব পবিষান দান দ্যা কহিলেন--ভন্তে, আমি ত্রিবতেব পৃজী ব্যতীত 
থাকিতে পাবিব না। সমক্জে অসময়ে আমাকে সর্বদাই বুদ্ধদর্শনে আনিতে 
হইবে? কিন্ত এ লষিবন উচ্ভানটি বাঁজপ্রাসাদ হইভে বেশ দৃববর্তী স্থানে? 
অথচ এই বেণুবন উদ্ভানটি সন্নিকটে, গমনীগমনেব পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক 
এবং বুদ্ধ অবস্থানেবও উপযুক্ত স্থান। অতএব প্রভু ! আপনি আমাৰ এই 
উদ্ধান গ্রহণ করুন॥ এই বলিঘা বাজ স্কটিকেব মত স্বচ্ছ তুবাঁসিত বাবিপূর্ণ 
স্বর্ণ ভূঙ্গাব গ্রহণ কবিয্াা তথাগতের প্রসাবিত হন্ডে সেই শুলধাবার বেণুবন 
উদ্ভান উৎসর্গ কবিধা দিলেন। 
ভগবান বুদ্ধ আবাম গ্রহণ কবিলে এদিন পৃথিবীতে বুদ্ধশাসনেৰ প্রথ্ম 
ভিত্তি স্থাপিত হইল । এই স্বীকৃতি দানেব জন্য সেই মুহুরে একবার পৃথিবী 
কম্পিত হইল। বেণুবন আবাম ব্যতীত জন্ুদ্বীপে পৃথিবী কম্পিত কবিয়া 
গ্রহণেব অন্য কৌন আবাম নাই। সেইবপ সিংহল দ্বীপেও ম্হীবিহাব 
ব্যতীত পৃথিবী কম্পিত কবিবা গ্রহণ কবাব অন্য বিহাব নাই। শাস্তা 
সানন্দে উদ্ভান্‌ গ্রহণ কবিযা দ্ানাশমোদন কবিলেন এবং পবিশেষে আদন 
ত্যাগ কবিয়া ভিক্ষুদংঘ পবিবৃত হইধা বেণুবনে আগমন কবিলেন। 
তখন শাবীপুত্র ও মোদগল্যাষন নামক ছুই পবিভব্রাজকবন্থু অমুতের 
সন্ধানে বাঁজগৃহে অবস্থান কবিতেছিলেন। তীহাদেব মধ্যে শাবীপুত্র একদিন 
বাজগৃহ নগরেব পথে ভিঙ্ষার্থে বিচবণশীল অশ্বভিৎ স্থবিবকে দেখি অতীব 
মুগ্ধ হইলেন এবং তীহাব সারিধ্যে গমন কবিহা স্থবিবেব মুখে-বে ধক্মা 
হেতুগ্নভবা, ধর্মেব গভীব মর্জার্থব্যগ্ুক এই গাথা শ্রবণ কবিষী তখনই 
শ্োতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আশ্রমে প্রত্যাবর্তন কবির তিনি 
বন্থ মোদগল্যাযনকফেও এই গাথা শুনাইলেন। গাথাটি শ্রবণমান্র তিনিও 
ভ্রোতাপত্তি ফল লাভ কবিলেন। তখন পবামর্শক্রমে ভাহাবা! উভষে পরিত্রাক- 
গুরু সঞ্তষের নিকট হইতে বিদাষ লইয়া বহু অস্কুচববৃন্দ সহ ভগবান বুদ্ধের 


জাঁতক নিদাঁন ১২১ 


নিকট আদিয়। প্রত্রজিত হইলেন। প্রব্রজ্যা লাভেব পব মোদখল্যায়ন এক 
সপ্তাহেব মধ্যেই অহৃত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন, আঁব শাবীপুত্র স্থবিব প্রব্রজ্যাব 
পক্ষকাল পবে অহত্ব লাভ কবিলেন। শাস্তা তাহাদেব দুইজনকে ছুই 
অগ্রশ্রাবকের পদে ভূষিত কবিলেন। শাবীপুত্র স্থবিবেব অহপ্রাপ্তি দিবসে 
বাঁজগৃহেব বেণুবনাবামে গ্রথম শ্রাবকসম্মেলন আহুত হইয়াছিল। 
বুদ্ধের কপিলবাস্ত আগমন । 

তথাগত সেই বেণুবন উদ্ভানে অবস্থান কবিবাব সময় মহাবাঁজ শুদ্ধোদন__ 
আমাৰ পুত্র দীর্ঘ ছয বৎসব ছুফব তপস্তায় পবম সম্বোধি লাভ কবিষা ধর্মচত্ 
গ্রবর্তনেব পৰ সম্প্রতি বাজগৃহেব বেণুবন উদ্ভানে অবস্থান কবিতেছেন--এই 
কথা শ্রবণ কবিয়া জনৈক অমাত্যকে ডাঁকিযা কহিলেন--বৎস, তুমি সহন্র 
অনুচব সঙ্গে লইয়! বাঁজগৃহে যাত্রা কব এবং আমাব পুত্রকে বলিও-_তোঁমাঁব 
পিত| বাজ শুদ্ধোদন তোমাঁকে দর্শন কৰবিতে অভিলাধী হইয়াছেন। এই 
বলিয়া আমা পুত্রকে সঙ্গে লইযা আসিও।, অমাতা “ই প্রভূ" বলিষা 
রাজাব আদেশ শিবোধার্ধ কবিয়া অন্ুচববৃন্ব সঙ্গে লইয়া যতশীঘ্র সম্ভব 
যাঁটষোজন পথ অতিক্রম কবিলেন এবং ভগবান বৃদ্ধ চাবি পাবিষদেৰ (১) 
মধ্যে ধর্মপ্রচাব কবিবাব সমযেই বিহাবে প্রবেশ কবিলন। তাহা দর্শন 
কবিয়া অমাত্যপ্রথান “বাজাব প্রেবিত সংবাদ এখন থাক*_এই বলিষা 
অচ্চচববৃন্দ সহ ধর্মসভাব একপ্রান্তে দ্রীভাইয় শাস্তাব মুখনিঃস্থত অমৃতবাণী 
শ্রবণ কবিতে লাগিলেন। ধর্মন্ভাব শেষে সকলে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই 
অহ্ত্ব লাভ কবিয়া তাহারা শাস্তাব নিকট প্রব্রজ্যা! প্রার্থনা! করিলেন। অতঃপৰ 
ভগবাঁন--এএম ভিক্ষুগণ” বলিষ! তীহাব মঙ্গলহস্ত গ্রসাবণ কৰিলে, সেই মুইতে” 
সকলেই খদ্ধিমষ পাত্রচীববধারী শতবর্ষী স্থবিবেৰ ন্যাষ রপান্তবিত হইয়া? 
গেলেন। অহত্বপ্রাপ্তিব পৰ আর্ধগণ মধ্যস্থ ( নিবপেক্ষ ) ব্যক্তিতে পবিণত 
হন। তদ্ধেতু তাহাঁব1 বুদ্ধেব নিকট বাঁজাব প্রেবিত সংবাদ আঁব প্রকাশ 
কবিলেন নাঁ। এদিকে বাজা চিন্তা কবিতেছিলেন যে-পুণ্রকে আনয়নের 
জন্য যাহাকে পাঠাইলাম সেও ফিবিয়া আসিতেছে না, আব আমি কোন 
সংবাঁদও পাইতেছি না»_এই ভাবিয়া তিনি অন্ত এক অমাত্যকে আহ্বান 
কবিয়া একই নিষমে পাঠাইয়! দিলেন তিনিও তথায় গিয়। পূর্বেব মতই 





১। চারি পারিষদ-_ভিক্ষু, ভিক্ষুনী, উপাদক, উপাসিকা। 
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সপাবিষদ অহ্ত্ব লাভ কবিষ! নীবব হইয়া বহিলেন। এইবপে বাঁজা সহ 
অনুচব লহ ক্রমে বু অমাত্যকে পাঠাইলেন বটে, কিন্তু তাহাবা আত্মকত ব্য 
সম্পাদন কবিধাঁ সকলেই তথায় চুপচাপ অবস্থান কবিতে লাগিলেন । 
গুধু সংবাদমাত্র সংগ্রহ কবিষা! আনিষ1 দেওয়াৰ কত ব্যজ্ঞান সম্পন্ন একজন 
বিশ্বস্ত লোকও না পাইধা রাঁজা অত্যধিক উৎকষ্ঠিত হইযা চিস্তা কবিতে 
লাঁগিলেন__এতগুলি দূত এ পর্বস্ত পাঠানো হইল, কিন্তু আমাব প্রতি 
তাহাদেব ন্েহুবন্ধনেব অভাব হেতু ফেহই আমাৰ পুত্রেব সংবাদটুকুও আমাকে 
আনিষা দ্রিল না। কে আমাব কথা খাটি খাটি বঙ্ষা করিবে। এই বলিষ! 
তিনি বাঁজঅন্তপুবেব সমগ্র অমাত্যকুলেব কথা চিন্তা কবি! একমাত্র 
কালুদায়ীকেই দেখিতে পাইলেন। বাজঅন্তপুবেব মধ্যে তিনি মহাঁবাঁজেব 
অতি বিশ্বন্ত ও সর্ববিধ কার্ধসম্পা্নে সমর্থবান অমাত্য ছিলেন। বোধিসত্বের 
একই দিবসে তিনি জন্মগ্রহণ কবিষাছিলেন এবং শৈশবে বোঁধিসত্ব অন্যতম 
খেলাব সাথী ছিলেন। অতএব বাঁজ1 তাহাকে সম্বোধন কবিষা বলিলেন-_ 
“খন কালুদাধী, আমি আমাব পুত্রকে দর্শন কবিতে অভিলাধী হুইযা তাহাকে 
আনিবাব জন্য এই পর্যন্ত নযসহত্র লোক তথাধ পাঠাইযাঁছি। কিন্তু বডই 
পবিতাপেব বিষধ, একজন লোকও ফিবিযা আসিযা আমাকে সংবাদটুকু 
জানানোও প্রযোজন বোধ কবিল না। বৎস, মাঁহষেব মৃত্যুব কথা বল] যা 
না। আমি জীবিত থাকিতে থাকিতেই পুত্রকে দর্শন কবিতে চাই। তুমি 
পুত্রকে আনিয়া! আমাকে দর্শন কবাইতে পাবিবে কিনা বল ?” 

প্রত্য্তবে উদ্দায়ী বলিলেন___ই1 প্রভূ, সমর্থ হইব তবে যদি আমি প্রত্রজিত 
হইতে পাবি ॥” 

“বৎস, তুমি প্রত্রজিত হুইথা হউক বা না হুইয়! হুউক যেভাবেই সম্ভব 
আমাব পুতকে নিষা আঁস। তখন উদায়ী 'ই] প্রভূ” এই বলিষা বাজাব 
বাতণ বহন কবিরা অনুচববৃন্দ সহ্‌ ক্রমে বাঁজগৃহ নগবে উপনীত হইলেন | 
শান্তাব ধর্মদেশনা কালে তীহাবা বিহাবে প্রবেশ কবিক্া! সভাব একপ্রান্তে 
স্থিত হইয়া ধর্মশ্রবণ কবিলেন এবং পবিশেষে সকলেই অহ্ত্বকল লাভ কবিষ] 
“এস ভিক্ষু প্রথায ভিক্ৃত্ব গ্রহণ কবিলেন। 

সম্বোধি লাভেব পব তথাগত খবিপতনে প্রথম বর্ী-উদ্যাপন কবিয়্াছিলেন। 
বর্ধাব্রতের পর প্রবাবণা সমাঞ্ধ কবিয1 তিনি উকবেলাঁধ গিয়া! তথায় তিন 
নাস অতিবাহিত করিধাঁছিলেন। সেখাঁনে সহজ্র শিস্তেব সহিত তিনভাঁই 
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জটাধাবী অন্যাদীকে দীক্ষা দিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া পৌষ পুর্ণীমা দিবসে 
বাজগৃহে আগমন কবিষা তথায দুইমাস কাটাইলেন। অর্থাৎ বাবাণসী 
হইতে নিষ্কান্ত হইবাধ পব তথাগতেব সর্বমোট পাঁচমাস পুর্ণ হইল। তখন 
হেমন্ত খতু সম্পূর্ণবপে অতিক্রান্ত হইয়া! গিয়াছে ও কালুদায়ী বাজগৃহে 
পৌছিয়াছে তখন মাত্র সাত আটদ্দিন গত হইযাছে। 
অতঃপব ফাল্তুনী পৃর্ণিমা দিবসে উদাধি চিন্তা কবিলেন-_হেমস্ত খাতু 
অতিক্রান্ত হুইযা এখন খাতুবাজ বসস্তেব সমাগম হইযাছে। ক্লুষকেবা মাঠ 
হইতে শস্ত সমূহ তুলিযাঁ আনিয1 সর্বসাধাবণেব জন্য নিধিস্ে চলাব পথ খুলিয়া 
বাখিয়াছে। সমগ্র ধবণীতল হবিদবর্ণ তৃণে সমাচ্ছার্দিত এবং তকলত! ও 
বনবাজি সমূহ নবনব পুষ্পপল্জবে প্রাকৃতিক শোভা ধাবণ কবিযাছে। দীর্ঘ 
পথ চলাঁৰ পক্ষে ইহাই যথার্থ কাল। স্থৃতবাং দশবলেব জ্ঞাতিদর্শনে গমনেব 
ইহাই ত উপযুক্ত সময, এই মনস্থ কবিষা উদায়ি ভগবানেব সম্মুখে উপস্থিত 
হইযা বলিলেন-_ 
চাবিদিকে ক্রমবাঁজি কৰে ঝলমল 
মঞ্জবীব শীষভবা৷ যত তরুদল 
অরিসম উজ্জ্বল বসাল ফলভাব 
ভ্রমণে আনন্দ প্রভু সময এবাব। 
মৃদুমন্দ শীতাতপ খতৃ মনোবম 
ধবণী সুখাদ্য যুক্ত দৈন্তা ন্যুনতম 
মখমল সম তৃণে সবুজ ধবণী 
বিহাবউচিত কাল প্রভূ এই গণি। 
এইবপে তিনি যাটটি গাথায যাত্রাকালে বর্ণনা কবিতে কবিতে স্বগৃহে 
গমনচিত্ত উৎপাদনেব নিমিত্ত তথাগতকে অন্তপ্রাণিত কবিতে লাগিলেন । 
তখন শাস্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন_-“কি উদ্ায়ি, তুমি এত মধুব শ্ববে 
আমাকে স্বগ্রামে যাত্রা উৎসাহ প্রদ্বান কবিতেছ কেন? 
ভন্তে, আপনাব বৃদ্ধ পিতা মহাবাজ শুদ্ধোদন আপনাকে দর্শন কবিতে 
একান্ত অভিলাষী। আপনি তাহাকে একবাব দর্শনদান কবিষ] জ্ঞাতিকত'ব্য 
সম্পাদন করুন|, উদ্বাধিব অনুবোধে সম্মত হইয়া শাস্তা কহিলেন__ই! 
উদ্দায়ি, এইবাৰ সত্যই আমি কপিলবাস্ততে গিষা আত্বীয়গণকে দর্শনদান 
কবিব। তথাগত কপিলবাস্ত যাত্রাব জন্য প্রস্তত হইতেছেন_-এই সংবাদ 
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ভুদি ভিন্কুসজ্বেব নিকট প্রকাশ কব এবং আমাব অনুগামী হওযাব জন্য সবলকে 
প্রস্তুত হইতে বল।, স্থবিব সানন্দে ভিক্ষুসভ্বেব মধ্যে তাহ! প্রচাব কবিলেন। 

আতঃপব ভগবান বুদ্ধ অন্গমগধবাসী দশ হাজাব কুলপুত্র এবং কপিলবাস্ত- 
নিবাসী দশ হাজাব সর্বমোট এই বিশসহত ন্দীণাঅরবভিক্ষু পবিবৃত ভুইয়া 
বাজগৃহ নগব হইতে যাত্রা কবি্যি। প্রত্যহ একযোজন কবিযা পথ অতিক্রম 
কবিতে লাগিলেন। বাজগৃহ হইতে বাটযোজন ব্যবধান কপিলবাস্ত নগবে 
দ্ুইমাসে পৌছিবাব উদ্দেশ্তে তিনি ধীব ও মন্থব গতিতে পথ চলিতে 
লাগিলেন । 

ভগবান বুদ্ধ বাজগৃহ হইতে কপিলবান্ত অভিমুখে বওনা হইযাছেন_-এই 
ংবাদ রাজ? গুদ্ধোদনেব কর্ণগোচব কবিবাব জন্ত স্থবিব উদাঁধি সহসা আকাশ- 
পথে আগমন কবিষা বাজবাডীতে আবির্ভূত হইলেন। উদাধিকে দেখিয়া 
রাজা গ্রীতিফুল্প হৃদযে তাহাকে মহামূল্য আসনে উপবেশন কবাইয়? আঁপনাব 
জন প্রস্তত বিবিধ স্বাদযুক্ত খাস্ছদ্রব্য পাত্রপূর্ণ কবিঘা দান কবিলেন। দান- 
গ্রহণেব পৰ স্থবিব চলিষা যাওষাব উদ্ভোগ কবিলে রাজা তাহাকে এই অন্গবোধ 
কবিলেন--“ভন্তে, আপনি এখানে বসিয়াই ভোজন করুন | 

'ন] মহাবাজ, আমি শাম্তাব নিকট গিধা ভোজন কবিব।? 

*ভুন্তে, শাস্তা এখন কোথাঁধ আছেন & 

প্রত্যুত্তবে স্থবিব কহিলেন--ণ্তিনি বিশসহশ্র ক্ষীণাঅবভিক্ষু পবিবৃত 
হুইপ আপনাকে দর্শন কবিবাব উদ্দেশ্তে বাজগৃহ হইতে কপিলবাস্তব দিকে 
বওনা হুইঘাছেন।, 

এই শুভ সংবাদে বাঁজ। অত্যধিক সন্তষ্ট হইয1 স্থবিবকে আবাব বলিলেন_- 
ভন্তেঃ আপনি স্বযং ইহা ভোজন করুন। আমি শাস্তাব জন্যও আহার 
প্রদান কবিতেছি। আপনাব কাছে আমাৰ একটি অন্থবোধ-_-এই নগবে 
পৌছানো পর্যন্ত আমাব পুত্রেব জন্ত আপনি এখান হইভেই প্রত্যহ ভিক্ষান্ন 
লইঘা যাইবেন।, স্থবিব তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন কবিলেন। স্থবিবে 
ভোজন সমাপ্ত হইলে বাজা ভিক্ষাপাত্রটি সুগন্ধ চূর্ণআদি দ্বাবা উত্তমরূপে 
পবিষ্কাব কবাইঘা পুষ্টিকর ভোজ্যদ্রব্যে পবিপূর্ণ কবিষা তাহা স্থবিবেব হাতে 
তুলিষা দিষা বলিলেন_-'ভন্তের এই আইহার্য বস্ত তথাগতকে প্রদান করুন|, 
স্থবিব উদাধি সকলেব দৃষ্টিপথেব সম্মুখেই পাত্রটি উতের্ব ক্ষেপন কবিলেন এবং 
নিজেও আকাশে উখিত হইযা ভিক্ষাপাত্রটি অন্তবীক্ষপথে আনয়ন পূর্বক 


জাতক নিদ্ান ১২৫ 


শান্তার হস্তে সমর্পণ কবিলেন। শাস্তা তৃপ্তিব সহিত তাহা ভোজন কবিলেন। 
এই প্রকাবে স্থবিব কালুদাধী কপিলবাস্বব বাভপ্রাসার্দ হইতে প্রত্যেক দিন 
তথাগতেব জন্ত ভিক্ষা সংগ্রহ কবিয1! আনিতেন এবংং শাঁস্তাও পথিমধ্যে বাজাব 
প্রেবিত দান ভোজন কবিতেন। প্রত্যহ বাঁজঅন্তঃপুবে ভোজন সমাপনান্তে 
স্থবিব__“অদ্ত ভগবান এতদূব পৌছিযাছেন_-অগ্ত এতদুব--এইবপে প্রতিদিন 
বুদ্ধেব আগমনসংবাদ প্রচাব ও গুণকীত'ন কবিতে কবিতে দর্শনলাভেব 
পূর্বেই শাস্তাব প্রতি সমগ্র বাজপবিবাঁবেব শ্রদ্ধা আকর্ষণ কবিয়াছিলেন। 
এই কাৰণে পববর্তীকাঁলে ভগবান বুদ্ধ স্থবিব কালুদায়ীকে এইপদে অগ্রস্থান 
দিয়া ভিক্ষগণকে বলিয়াছিলেন--“হে ভিক্ষুগণ, গৃহীসমীজেব শ্রদ্ধা উৎপাদনে 
মর্থবান আমাব শিষ্বাদেধ মধ্যে স্থবিব কালুদাধীই সর্বশেষ্ট।' 

তখন কপিলবাস্তর শাক্যগণ চিস্তা কবিতে লাঁগিলেন_-আমাদের জ্ঞাতি- 
শ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধ আসিয়া পৌছিলে আমব তাহাকে দর্শন কবিব। এই 
উদ্দেশ্তে সকলে একস্থানে সমবেত হইয়] শাস্তাব বাসস্থানেব বিষয় আলোচন! 
কবিতে কবিতে সর্বসন্মতি ক্রমে ন্যগ্রোধশাক্যেব রমণীয় আবামটি এইজন্ত 
খুবই উপযুক্ত বিবেচিত হইল। স্ুতবাং তীহাবা তথায যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ও 
সর্ববিধ আযোঁজন সমাপ্ত কবিযা শোভাযাত্রা সহকাবে শান্তাকে আন্যনেব 
উদ্দেন্তে সকলে বাহিব হুইলেন। বিচিত্র বসনভূষণে অলঙ্কত কিশোব- 
কিশোবীগণকে শোভাষাত্রাব পুবোভাগে বাখিযা তাহাদেব পৰ যথাক্রমে 
নগবেব তরুণতরুণী, রাজকুমার, বাজকুমাঁবী ও সর্বপশ্চাৎ বয়ন্ববা সকলেই 
সুগন্ধ, পুষ্প ও অনুুলেপনাদি হস্তে পূজাব ভঙ্গীতে অগ্রসব হইখা অত্যন্ত 
জাঁকজমক সহকাবে বুদ্ধকে লইয়া স্তগ্রোধারামে আসিযা পৌছিলেন। বিশ 
সহ তৃষ্ণামুক্ত ভিক্ষুপবিবেষ্টিত ভগবান তথাগত তথায় পৌছিযা শ্রেষ্ঠ 
বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন। 

শাক্যজাতি ন্বভাঁবতঃই অত্যন্ত মানপ্রধান। অভিমানে স্ফীত হইয়া 
তথায বধঙ্ক শাক্যগণ পবস্পব বলাবলি কবিতেছিলেন--“সিদ্ধার্থকুমাব জ্ঞাতি- 
আতা হিসাবে আমাদের কনিষ্ঠ । কেহই বলিলেন-তিনি সম্পর্কে আমাব 
ভাগিনা হন। কেহ বলিলেন-_-আমাব ভাইগে!। আঁবাব কেহ কেহ 
বলিলেন_-তিনি আমাঁদেব নাতি হন।, এই বলিষ1 বয়স্ক ব্যক্তিগণ তকণদেৰ 
এইক্সপে নির্দেশ দিতে লাগিলেন ষে__তোঁমবা তীহাঁকে অভিবাদন কবিও। 
আমবা তোমাদেৰ পশ্চাৎভাঁগেই উপবেশন কবিব। এই সিদ্ধান্তে উপবিষ্ট 


২5 ভাতক হলেন 


এ রিকাহা ০ এইচ কি শি 
মনোভাব জানিতে পাবিব। ভশ্বান কুছ চস্তা করিলেন_ছেহিতেছে, 





শাক্িদেব মলে ৯ 
আমাক ভ্রতিশন হেচ্ছাব জাঁমাকে বন্দনা বা শুহ্থী গ্ুদ্মন করিতেছে ল। 
টিন ০. ্ হিল হজ 

বাহাই হউক আমি এখনই তাহাদের সকলকে আমা এপাম করিতে বাধ্য 
এ ১ ইক + বু ইউ ভিত হয হতিহ্িনশালি উক্ত 
কবিব?' এই মনস্থ কবি তৎ্গত ধহি-উৎ্পীদনকাতী চতুর্ঘধ্যযনে “কইুক্ষণ 





নবন্বৎবিব শিবোপবি স্থাপিত কেখিয়া আমি তোমাক বন্দনী। কবিগ্লাহিজাম । 
তাহা তোমাক গতি আমাৰ গুথম বন্দন। পুন হলকর্ষণ উৎসবের শু 
জহুবৃক্ষেব ছাবাতলে হ্গজ্চিত শব্যাফ তোমার ধ্যানাদূনে উপরি অবস্থা 
সাবাদিনেব মধেও হৃন্ষহায়াব কৌন পরিবর্তন না কেখিক্স? তোমাকে বন্দনা 
কবিহাহিলাঘ। ভতাহা তোমার গতি আমর কিতীর বন্দ] । আবার এখন 
তোমাব এই অভূতপূর্ব খকিশক্তি দন করিষ্াও তোমা বন্দনা করিতেহি। 
ইহা তোমাক তি আমাব তৃতীন্র বনদনোব অস্র্গত হইল? 

বাজী উক্ধোনন স্বয়ং বুদ্ধকে শ্রদ্ধী। ভাপন করিলে কপ্লব্ছবূদী আর 
একজন শ্বাক্যও শান্তাকে বন্দনা না কবিয়। টিকিতে পাবিলি নাহ একে এক 
সকলেই শাম কবিতে বাধ্য হইল। এইব্ূপে তাঁত ভ্ঞাতিগরণকে ভাহার 
তি শ্রন্ধী প্রদর্শনে আকর্ষণ করিঘা আকাশ হইতে অবতরদ পুর্বক নিিষ্ট 
আনে উপবেশন কবিলেন। ভগবান বুদ্ধ আসনগ্রহ্দ কলে লেদিন তথার 
বিবাই ভাতিসম্মেলন হইঞ্াছিল। কলে নিবি চিত্তে উপ:বশ্বন কবিলে 
তখন অস্তবীক্ষে মহামেঘমাঁল] বঞ্চীবিত হইয়া বভনিঘৌষে মুবলধাবাছ ভকাল- 
বর্ষণ সুরু হইল। পৃথিবীর ধুলিবাশি হৌত করি তা্রর্ণ জল্ারা কলকল 
নাদে গড়াই বাইতেছিল। বাহাবা দিত হইতে কামনা কৰিল, হেই বৃই- 
ধাবাঃ তাহান্বে দেহও আচ্ছাদন সই নিক্ত হইল আবাব হাহাবা দিক 
₹ইতে ইচ্ছা কব্লি না তাহাদেব দেহে বা জাচ্ছাদদ কণীমাত তুইও পতিত 
ইইল নী । এই অলৌকিক ব্মাপাক দর্পন কবিলা সকলেই আশ্চর্যাহি ইরা 


নে কত বহাল 
বাব্বাৰ ব্লাবলি করিতে লাগিল--“ভহো! কিভ্বাশ্র্ব। কি অভুত * 


ডি 
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অতপব শান্তা তাহাদিগকে বলিলেন-_-শু 
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সম্মেলনে অকাঁলবর্ষণ হইল তাহা নহে, অতীত জন্মেও একবাব এইরূপ 
অকাঁলবর্ষণ হইয়াছিল।, সেই পূর্বকাহিনী প্রকাশ করিতে গিয়া শান্তা 
সমাগত জ্ঞাতিগণেব নিকট বিশ্বত্তব জাতক বিধৃত কবিলেন। সেই স্বদীর্ঘ 
ধর্মীলোঁচন] সমাপ্ত হইলে সকলে শাস্তাকে অভিবাদনান্তে প্রস্থান কবিলেন। 
কিন্তু বিদায় গ্রহণকালে বাজা কিন্বী অন্যান বাঁজ-অমাত্যদেব মধ্যে কেহই 
রাজবাঁভীতে বা তাহাঁদেব কাহাবো গৃহে আগামী দিন দানগ্রহণেব জন্ত 
শাস্তাকে নিমন্ত্র কবিয়1 গেলেন না 

স্থৃতরাং পবদ্দিবন শান্তা বিশসহত শিষ্য সঙ্দে লইয়া কপিলবান্ত নগরে 
ভিক্ষা জন্ত প্রবেশ কবিলেন। কিন্তু নগববাসীদেব মধ্যে কেহই ভিক্ষাগ্রহণের 
জন্য তাহাকে আমন্ত্রণ ব1 অন্থবোধ কবিল না, বা পাত্র গ্রহণ কবিতে আগাইয়া 
আপিল ন1। 

অতএব প্রথমে তিনি নগবের প্রধান ফটকে দণ্ডাধমান হইয়া মুহ্ুতঁকাল 
চিন্তা কবিলেন__-“'অতীত বুদ্ধগণ শ্বগ্রামে কি প্রথাষ ভিক্ষা সংগ্রহ কবিতেন? 
তীহাব! কি সবাসবি স্বীয় গুহে গমন কবিতেন, নাকি সপদান প্রথা ধেনী দবিদ্র 
নিধিচাবে যথাক্রমে নগবেব প্রতি গৃহে) ভিক্ষান্ন সংগ্রহ কবিতেন? তখন 
তিনি গৃহনির্বাচনে ভিক্ষার্ন সংগ্রহ কবিতেন এইরূপ একজন অতীতবুদ্ধও 
দেখিতে ন| পাইয়৷ স্থির কবিলেন যে ব্রমানে আমাকেও আমাৰ সেই পূর্ব 
বংশধবগণের কুলপ্রথা অন্থসবণ কবা কত'ব্য। আমাঁব এই আদর্শ অন্ুদবণ 
কবিয়! পরবর্তীকালে আমাব শিশ্তবৃন্দ ভিক্ষাচর্ধ! ব্রত পালন কবিবে। এরই 
চিন্তা কবিষা শাস্ত নগবসীমাব প্রথমগৃহ হইতে সপদান প্রথায় ভিক্ষা্চবণ 
সুরু কবিলেন। 

বাজকুমাব সিদ্ধার্থ লোকেব দ্বাবে দ্বাবে ভিঙ্ষান্ন সংগ্রহ কবিতেছেন-_এই 
সংবাদ শ্রবণ কবিয়! কপিলবাস্ত নগবের দ্বিতল ত্রিতল বিশিষ্ট সু-উচ্চ অট্টালিকা- 
সমূহেব উন্মুক্ত বাতাধন হইতে পবম ওৎস্থক্যভবা নেত্রে অসংখ্য নবনাবী 
সেই দৃষ্ত দেখিতে লাগিল। কিন্তু সিদ্ধার্থের জীবনস্ষিনী দেবী রাহলমাঁতা 
অত্যধিক মর্মবেদনায় বলিতে লাঁগিলেন-_-“একসময় আর্ধপুত্র এই নগবে 
অত্যন্ত আভগ্বরপূর্ণ হ্র্ণশিবিকায় বিচরণ কবিতেন। অথচ তিনি আজ কেশ- 
শশ্র মুণ্তন কবিয়! এবং কাধায় বস্ত্ে দেহ আচ্ছাদিত কবিয়া লোকেব দ্বাবে ঘ্বাবে 
কাগান (তিক্ষাপাত্র) হস্তে ভিক্ষা! কবিতেছেন॥ তাহার পক্ষে ইহা কি 
শোভনীয় হইয়াছে ।' ভিনি বাঁজপ্রাসাদেব মুক্ত বাতায়ন হইতে স্বচক্ষে 
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স্পইই দেখিতে পাঁইলেন-_বিচিত্র বংএব বৈবাগ্যোজ্জল আলোকপ্রভাষ 
ন্গববীথি উদ্ভাসিত কবিযা ভগবান বুদ্ধ চলিযাছেন। অপূর্ব ব্যামপ্রভা 
বিকীবণশীল, অন্গীতি অনুভিজ্ঞানাভিষিক্ত, বত্রিশ মাঙ্গল্য লক্ষণে স্ুপবিস্ফুট ও 
অন্ষপম বৃন্প্রীতে পবিশোভিত কুমাব সিদ্ধার্থেব আপাদমস্তক লক্ষ্য কবিষা 
বাহুলযাতা গাহিতে লাগিলেন__ 
ঘন কৃষ্ণ কুঞ্চিত কোমল কেশদাম 
ভানু সম ভাম্বব ললাট অন্থপাম 
প্রখব উন্নত নাসা স্থচারু গঠন 
নয়ন ধাধা ষেন পুরুষ বতন 
দিব্যজ্যোতি বিকীবণ কবে অবযব 
দেখা মাত্র পুরুষ পুঙ্দব অন্ুভব। 
এই প্রকাবে অষ্টগাথায় নবসিংহেব বর্ণনা! কবিযা তিনি মহাবাঁজকে 
নিবেদন কবিলেন--“মহাবাঁজ, আপনাব পুত্র এই নগবেব দ্বাবেঘাবে ভিক্ষ 
কবিতেছেন।, এই সংবাদ শ্রবণমাত্রই মহাবাজ শুদ্ধোদন অত্যন্ত উৎকন্তিত 
চিত্তে দেহেব ম্মলিত আচ্ছাদন সামলাইতেও বিস্বৃত হইযাঁ অত্যধিক ব্যগ্র 
চিত্তে সহসা বাজবাডীব বাহিবে ভগবান বুদ্ধেব সম্মুখে দাডাইযা কহিলেন-_ 
প্রভূ! কি কাঁবণে তুমি আমাকে এমনভাবে লজ্জা দ্রিতেছ? লোকেব 
ঘবাবে দ্বাবে কেন ভিক্ষা কবিতেছ? তুমি বুঝি ভাবিধাছ, আমি এতগুলি 
ভিক্ষুব ভে।জনদানে অক্ষম !, 
'মহাবাজ, বংশপ্রথাই আমি পালন কবিতেছি।, 
ভন্তে, তোমাব ম্মবণ বাখা উচিত-_-আমবা স্ুবিখ্যাত ক্ষত্রিষ বাজবংশ। 
আমাদের বংশে ইতিপূর্বে কোনদিন কেহ ভিক্ষ/ কবেন নাই ।, 
সত্যই মহাবাজ, আপনা বংশ ক্ষত্রিয় বাজবংশ। কিন্তু আমাৰ বংশ 
অন্য। দীপন্কব কোগুণ্য আদি বুদ্ধ হইতে স্ুক কবিয়া কশ্ঠপবৃদ্ধ পধন্ত এই 
বংশকে বল। হয বুদ্ধবংশ | তীাহাবাই আমাৰ বংশধব। সেই বহুসহত্র সংখ্যক 
পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণ সকলেই ভিক্ষাচাবী ছিলেন। তীহাবা সকলে ভিক্ষাচধা ঘ্বাবাই 
জীবিকা নির্বাহ কবিয়াছিলেন। অতঃপর বাজপথে দণ্ডাযমান শাস্তা বাজাকে 
লক্ষ্য কবিয়া এই গাথা আবৃত্তি কবিলেন। 
জাগো জাগো» বৃথা কাল না কবো ক্ষেপন 
ধর্ষপথ আঁচবণে হও সচেতন 
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যে জন এপথ সেবে স্থথে যাপে কাল 
সতত সুগতি তাঁব ইহ পবকাল । 
গাঁথাটি শ্রবণ কবিগা বাজা শুদ্বোদন আোতাপত্তি ফলে গ্রতিষিত হুইলেন। 
উপদেশচ্ছলে ভগবান বুদ্ধ পিতা শুদ্ধোদন বাজাকে আবে! কহিলেন_ 
অপ্রমত্ত হয়ে দাও ধরমেতে মতি 
ক্ষণমাত্র যেন তায় না হয় বিরতি 
যেবা ধর্মচারী আব বিমল বিহার 
ইহ পরলোক সদা সুখময় তাব। 
দ্বিতীষ গাথা শ্রবণ করিয়া সক্কদাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পবে 
মহাধর্মপাল জাতক শ্রবণ কবিলে রাজ শুদ্ধোদন অনাগামী ফল এবং মৃত্যুকালে 
শ্বেতছত্রের নিয়ে শায়িতাবস্থাতেই অর্হত্ব ফল লাভ কবিয়াছিলেন। বস্তুতঃ 
তৃষ্তাক্ষয়ের জন্য তাহাকে অবণ্যে গিয়া কোন প্রকার কৃম্ত্রযোগ সাধন কবিতে 
হয নাই। 
শান্তার মুখনিংস্থত গ্রথমগাথা শ্রবণে স্োতাপত্তি ফল লাভ কবিয়াই 
বাজ! ভগবান বুদ্ধের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্রটি গ্রহণ কিয়! সশিল্ত বুদ্ধকে রাজ- 
অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং উত্তম খাঘ্ভভোজ্য দানে সকলকে পবিতৃঞ্ণ 
করিলেন। 
ভোজনরুত্য সমাপ্ত হইলে অস্তঃগুরের মহিলাগণ একে একে আসিয়া 
শাস্তাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন, বাদ বহিলেন শুধু রাইলমাঁত1। অন্য 
মহিলাগণ তাহাকে--যাও, শাস্তাকে প্রণাম করিয়া আস? গুনগুন এইকথা 
বলা সত্বেও তখন তিনি নিজেনিজে ভাবিতেছিলেন--সত্যই যদি আমার 
মধ্যে কোন গুণ থাকে, তাহা হইলে আর্ধপুত্র স্বয়ং আমাব কক্ষে আসিবেন এবং 
আসা মাত্রই আমি তীহাকে মনেব সুখে বন্দনা করিব।, এই সিদ্ধান্ত কবিয়। 
তিনি কিছুতেই স্বীয় কক্ষ ত্যাগ করিলেন না। 
অতঃপব শাস্তা মহারাজেব হস্তে ভিক্ষাপাত্রটি বাঁখিয়! অগ্রশ্রাবকঘয়েব 
সহিত বাহুলমাতাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ কবিয়া নির্দিষ্ট আমন গ্রহণ করিলে 
বাহুলজননী ছুটিয়া আসিয়া তথাগতেব উভয় গোড়ালি জড়হিয়া পাঁদপুষ্ে স্বীয় 
ললাট ঘর্ষণ কবিতে করিতে ষথারুচি বন্দনা! করিলেন। 
সেই সময় বাঁজা ভগবানকে এইরূপে বাঁহলমাতাঁব পতিপবায়ণতা ও 
মী 
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তেজন্বিতা প্রভৃতি গুণেব প্রশংস। করিতেছিলেন__“ভভ্ভে, তুমি কাধায়বস্ত্ 
ধাবণ কবিযাঁছ-_এই সংবাদ পাইয়া আমাব এই বধূমাতাও তখন হইতে গৈবিক 
বন্ত্র পবিধান কবিষাছে। তুমি দিনে একবেলা মাত্র আহাব কবিতেছ শুনিষা 
নিজেও একাহাবী হুইযাছে। তুমি মহাশিষ্যা পবিত্যাগ কবিষাছ শুনিষা 
স্বধং তৃণশয্যা গ্রহণ কবিষাছে। তুমি পুস্পমালাধাবণ ও সুগন্ধ দ্রব্য বাবহাব 
হইতে বিবত হইয়া শুনিয়। নিজেও তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্জন কবিয়াছে এবং 
জ্রাতিগণ তাহাকে সাত্বনা প্রদানেব উদ্দেশ্তে তাহাদেব গৃহে যাইবার অনুরোধ 
কবিয়! লোক পাঠাইলে তাহা সঙ্গে সঙ্ধেই প্রত্যাখ্যান কবিষাছে। এমন কি 
এযাঁবৎ কোন আজ্মীষেব সঙ্গে দেখা কবাও কোনদিন প্রয়োজন বোধ কবিল ন1। 
প্রভু, আমাব বধূমাতা এইরূপই, অত্যন্ত গুণবতী ও তেজদ্থিনী মহিলা । 

তাহা শুনিয় বুদ্ধ কহিলেন-_-“মহার[জ, এখন সে পরিপক্ক জ্ঞানের অধি- 
কাবিণী হইয়া, বিশেষতঃ আপনাব দাবা স্থৃবক্ষিত অবস্থায় থাকিয়া আত্মবক্ষা 
কবিধাছে, ইহাতে আঁশ্র্য হইবাব কিছুই নাই। পূর্বজন্মে সে অপবিণত 
জ্ঞানে পর্বতেব'পাদদেশে বিপদসক্কুল গহন অবণ্যে অবশ্দিত অবস্থায একাকী 
বিচবণ করিয়াও নিজেকে রক্ষা কবিয়াছিল। এই বলিয়া! তথাগত চন্দ্র- 
কিন্নব জাতক ব্যাখা] কবিলেন। অবশেষে শান্তা আসন হইতে উঠিয়া বিদায় 
নিলেন। 

পবেব দিন কপিলবাত্ত নগবে রাঁজকুমাব নন্দেব অভিষেক, গৃহ্প্রবেশ ও 
বিবাহ এই 'তিনটি মাঙ্গলিক উৎসবেব দিন নির্দিষ্ট ছিল। ভগবান বৃদ্ধ 
পাত্রচীবর গ্রহণ 'কবিয়া ভিক্ষার জন্য তথা উপনীত হইলেন। তিনি ভিক্ষা- 
পাত্রটি নন্দেব হস্তে দিযা-প্্রত্রজ্য] গ্রহণেই মানষেব প্রকৃত মঙ্গল সাধিত 
হয়'_-এই বলিগা প্রস্থান কবিলেন। অনন্ঠোপাষে ভগবানেব পশ্চাত পশ্চাত 
অন্থদবণকারী কুমাঁকে দেখিযা জ্নপদকল্যাধী বাঁতাধন হইতে শ্রীবা 
প্রলাবিত কবিয়া অত্যন্ত উৎকঠাব সহিত কহিল-_“আর্ধপুত্র, অবিলম্বে ফিরিয়! 
আসিও ৮" এদিকে নন্দ ভিক্ষাপাত্রটি ভগবানেব হত্তে ফেবৎ দিতে অসমর্থ 
হইয়া, নিতান্ত' অনিচ্ছাসত্বে ক্রমে বিহারে আসিয়া পৌছিলেন। ছুঃখেব 
বিষ ভীহার অনিচ্ছাসত্বেও শাস্তা তাহাকে গ্র্জ্যা দান কবিলেন। 

ভগবান বুদ্ধ কপিলবাস্ত নগবে পৌছাব তৃতীষদিবসে কুমার নন্দকে প্রব্রজিত 
কবিয়াছিলেন। 'সপ্তমদিবসে বাছুলমাঁতা দেবী যশোধরা কুমার রাহুলকে 
বাজপুত্রোচিত বসনভূষণে সমলঙ্কৃত করিয়া কহিলেন-+বৎস, দেখ এ যে 
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পুরুষত্রেষ্ঠ, যিনি বিশসহশ্র শ্রমণেব অধিনায়ক, ব্রন্ধাব মত স্থগঠিত ধাহার দেহ ও 
কাঞ্চনের মত বর্ণবিশিষ্ট তিনিই তোমাব পিতা হন। তীহাব অগাধ থনসম্পদ 
ছিল। কিন্তু তীহাব গৃহত্যাগেব পৰ হইতে সেসব আব দেখিতেছি ন1। 
বৎস, তুমি গিষা তাহাব নিকট পিতৃধন প্রার্থনা কব। অতি সন্নিকটে গিষ] 
বল--পিতা, আমি বাজকুমাব, বাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া! বাজচক্রব্তীব পদ 
কামনা কবি। আমি তোমাৰ কাছে পিতৃধন চাই, ধন আমাৰ একান্তই 
প্রয়োজন। অতএব প্রভূ, তুমি আমায় ধন দাও" এই বলিয়া রাহুলমাতা 
কুমারকে ভগবানের নিকট পাঠাইযা দিলেন। 

বাহুলকুমাব বুদ্ধেব সংস্পর্শে গিয়া পিতৃল্সেহ লাভে পবম গ্রীতি অনুভব 
কবিয়া! বলিল_-*শ্রমণ, তোমাব সংস্পর্শ বডই মধুব। এইভাবে এ জাতীয় 
আবে! বছ স্বভাবসথলভ উক্তি কবিতে কবিতে ভাব জমাইয় বুদ্ধেব সমীপেই 
দাডাইযা বহিল। ভোজন সমাপ্ত হইলে দানান্থমোদনেব পব যখন বুদ্ধ 
আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান কবিলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে বাহুলকুমারও--হে 
শ্রমণ, আমাকে পিতৃধন দাঁও, পিতৃধন দাও ॥ এই বলিযা' ভগবানেব পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ অন্গমন কবিতে লাঁগিল। কিন্তু তিনি কুমীবকে কোন প্রকাৰ বাধ! 
দিলেন না। বাজ-পবিবাবে সকলে জোব চেষ্টা কবিযাও কুমাঁবকে নিবৃত্ত 
কবিতে পাঁবিলেন ন1। কুমাৰ ভগবানেৰ সঙ্গে সঙ্গে ন্যঞ্জোধাবামে আসিয! 
পৌছিল। 

তখন করুণাময় তথাগত ভাবিলেন_“এই অবোধ শিশু আঁমাব কাছে 
যে ধন প্রার্থনা! কবিতেছে, তাহ। বিবিধ ছুংখদাঁষক এবং পুনপুন সংসাবাবতে” 
আকর্ষণকাবী। অতএব আমি বোধিমণ্ডপে যে সপ্তবিধ আর্ধসম্পদ লাভ 
করিয়াছি, সেই সম্পদ দানে তাহাকে আমি লোকোত্বব পিতৃমম্পদেব অধিকাবী 
কবিব॥ এই মনস্থ কবিয়া তিনি প্রধান শিশ্ক আযুয়ান শীবীপুত্রকে বলিলেন__ 
“হে শাবীপুত্র, বাহুল কুমাবকে প্রবজ্যা প্রদান কব।+ 

রাহুল প্রব্রজ্য। গ্রহণ কবিযাছে-এই সংবাদে বাঁজা শুদ্ধোদনেব হৃদয় 
মর্মীস্তিক শোকে ফাটিষা পড়িল। সেই দুঃখ সহা কবিতে ন! পাঁবিষা বৃদ্ধ 
বাজী ভগবানকে অত্যন্ত কাতব ম্ববে নিবেদন কবিলেন--“ভন্তে, মাতাপিতাব 
বিনা অহ্মতিতে কোন ছেলেকে তোমাব ধর্মে দীক্ষা দেওষা না হইলে আমি 
খুবই আনন্দিত হইব। ভগবান এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বাজাকে আশ্বস্ত 
কবিলেন। 
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পবদিবস প্রাতবাঁশেব পৰ ভগবান বাঁজবাঁড়ীর একপ্রান্তে উপবেশন 
কৰিলে রাজা গুদ্বোদন কহিলেন-_ভন্তেঃ তোমা কচ্ছ্সাধনাব সময কোঁনও 
দেবতা আমাঁব নিকট উপস্থিত হইয়! বলিয়াছিল-_মহাবাজ, আপনাব পুত্র 
মাব1 গিয়াছেন।, 

দেবতাব কথা বিশ্বাস না কবিধা গ্রত্যুত্তবে আমি বলিযাঁছিলাম-_পূর্ণজ্ঞান 
লাভ না কবিষ! আমাৰ পুত্রেব মৃত্যু হইতে পাবে না। 

তাহা শ্রবণ করি! বাজ শুদ্ধোদনকে শান্তা কহিলেন--“গহাঁবাজঃ আপনি 
এখন কি কবিষা তাহাদের কথা বিশ্বাস কবিবেন ! পূর্বজন্মে দেবতাব! 
একবাব--মহারাজ, আপনাব পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে । এই দেখুন তাঁহাব 
অস্থি নিষা আসিয়াছি-এই বলিয়া! তাহাবা আমাব নকল অস্থি প্রদর্শন 
কবিয়াও আপনাব বিশ্বাস উৎপাদনে সক্ষম হয নাই। আব তাহাদেব পক্ষে 
এখন কি করিয়া তাহা সম্ভব হইবে 1 সেই পূর্বঘটন! ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই শান্তা 
মহাধর্মপাল জাতক ব্যক্ত কবিধাছিলেন। বাঁজ1 পূর্বজন্মেৰ স্বীয় কাহিনী 
শ্রবণ কবিষা' অনাগামীফল লাভ কবিলেন। এইকপে শাস্তা পিতাকে 
ত্রিবিধ ফলে প্রতিষ্ঠিত কবিয়! ভিক্ষুজ্বেব সহিত বাঁজগৃহে প্রত্যাবত'ন করিযা 
সিতবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

সেই সময় অনাঁথপিস্তিক নামক জনৈক শ্রেষী বাণিজ্য উপলক্ষে পণ্য- 
বোঝাই পঞ্চশত শকট লইয। বাজগৃহে তীহাব এক প্রিয়বন্ধুব গৃহে আগমন 
কবিযাছিলেন। বন্ধুব মুখে বুদ্ধাবিভাঁবের কথা শ্রবণ কবিষ শ্রেহী অনাথপিপ্ডিক 
অতি প্রত্যুষকালে দৈবপ্রভাবে উদ্ঘাটিত সিংহদাৰব অতিন্রম কবিয়! শাস্তার 
নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রী পাস্তাব মুখনিঃস্ুত ধর্ষোপদেশ শ্রবণ কবিষা 
আ্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পরদিন তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসজ্ঘকে 
মহাদান দিষ। শাস্তাকে শ্রাবস্তীনগবে পদার্পণেব আমন্ত্রণ জানাইলেন। তীহাঁব 
অন্থবোধে শান্তা স্বীকৃত হইলেন। 

অতঃপর শ্রেষ্ঠী বাজগৃ হুইতে শ্রাবন্তী এই দীর্ঘ ব্যবধানযুক্ত বাস্তাঁব 
মধ্যে মধ্যে প্রতি যোজনঅন্তব শাস্তাব বিশ্রামেব নিমিত্ত প্রতিটি লঙগমুন্া 
ব)ঘে বহু বিহাব নির্যাণ কবাইলেন। ইহা ছাডা জেতবন নামক একটি 
বমণীয় উদ্ধান আঠার কোটি দ্বণসুদ্রা আচ্ছাদিত বিয়া তাহাব বিনিময়ে 
ক্রষ কবিষা তাহ উত্তমরূপে সংস্কাব সাধন কবাইলেন এবং সেই উদ্ভানভূমির 
ঠিক মধ্যভাগে শাস্তাব বাসোপযোগী কবিয়া গদ্ধকুটি নামক বিহাব নির্মাণ 
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কবাইলেন। উহাকে পবিবেষ্টন কবিষা চতুর্দিকে সমতল ভূমিব উপব আশীজন 
প্রবীণ মহাস্থবিবর্দেব জন্য ভিন্ন ভিন্ন আরো আশীখান! কুটিব নিগ্নিত হইল। 
প্রত্যেকটি কুটির এক বা দ্ি-প্রাগীব বেষ্টিত, তিত্তিবজাতীয় পক্গীব চিত্রন্গোদিত 
দ্বাববিশিষ্ট, প্রশস্ত হলঘব ও মণ্ডপ ইত্যাদিতে সর্বাঙ্গ পৰিপূর্ণ ছিল। ইহা 
ছাডা পানীয় জলেব কৃপ, চংক্রমণ গৃহ, বাত্রিবাস এবং দিবাবিহার স্থানেবও 
সুবন্দোবস্ত ছিল। 

শ্রেি সেই বম্ণীয উগ্ভানভূমিতে মোট আঠাবকোটি স্ুবর্মদ্রা ব্যয়ে এক 
মনোরম বিহার নির্মাণ কবাইয়! শান্তাকে আনয়নেব জন্য দূত প্রেবণ কবিলেন। 
দূতমূখে শান্তা শ্রেষ্ঠিব আমন্ত্রণ পাইযা' বিবাট ভিক্ষুপবিষদ সঙ্গে লইয়া! বাঁজগৃহ 
হইতে শ্রাবস্তীনগবে আগমন কবিয়াছিলেন। 

ভগবান তথাগতেব জেতবন বিহাবে প্রবেশদিবসে বিহ।রকে অপরূপভাবে 
সজ্জিত কব] হইয়াছিল এবং শ্রাবস্তীন্গব সীমায় পৌছার সঙ্গে সঙ্গে মহাশ্রেঠি 
বৃদ্ধকে সসম্মানে শোভাষাত্র৷ সহকাবে আনযনেব ব্যবস্থা কবিয়াছিলেন। 


মেই শোভাযাত্রা পুবোভাগে চলিয়াছে মহামূল্য বসন-ভূষণে অলঙ্কত 
শরষ্টিকুমাব। তাহার অন্গগমন কবিতেছিল পঞ্চবর্ণ পতাকাবাহী পাচশত 
কুমাব। তাহাদেৰ পশ্চাতে মহান্ুভদ্রা ও ুলন্ুভদ্রা নানী ছুই শেষ্িছুহিতা। 
তাহাদেব অন্থসবণ করিতেছিল প্রত্যেকে পূর্ণকলন বহন কবিয়৷ পঞ্চশত 
কুলকুমাবী। তাহাদেব পব খাদ্ধপূর্ণ পাত্র বহন কবিযাঁ গমনব্তা পঞ্চশত 
মহিলাঁব অগ্রভাগে থকিয়] সর্বালঙ্কাবে বিভূষিতা শ্রেষ্টিপত্বী ধীবে ধীবে অগ্রসব 
হইতেছিলেন। সর্বশেষে শ্বেতবন্ত্র পবিধান করিষা শোভাযাত্রায় যোগ 
' দিয়াছেন স্বয়ং মহাশ্রেষি অনাথপিণ্িক। নগবেব অবশিষ্ট পঞ্চশত বণিকও 
শুভ্রবসনে আচ্ছাদিত হইয়] শ্রেষ্ঠিব অন্ুগমন কবিতেছিল। 

যখন সেই বিচিত্র শোভাধাত্র! ক্রমে শাস্তাব মুখোমুখী আসিয়া! পৌছিলঃ 
তখন বুদ্ধ এবং ভিক্ষুসক্ঘকে পশ্চাতে রাখিযা একই সঙ্গে সকলে পিছন ফিবিয়া 
জেতবন বিহাবাঁভিমুখে অগ্রসব হইল। বিবাট ভিক্ষুপবিষদ পরিবৃত ভগবান 
বুদ্ধ শুভ্র পরিচ্ছদ্পবিহিত উপাসকমণ্ডলীকে শোভাযাত্রার পুবোভাগে বাখিয়া 
চলিতে লাগিলেন। ভাহাব শবীরপ্রভায় বনান্তবাল সমূহ সুবর্ণ বাবিসিক্ত 
পিঞ্জবের ন্যাষ প্রতিভাত হইতেছিল। তিনি অনন্ত বুদ্ধলীলা ও অভুলনীষ বুদ্ধ- 
শোভা প্রদর্শন কবিতে করিতে জেতবন বিহাবে প্রবেশ কবিলেন। 


১৩৪ জাতক নিদান 


অতঃপব মহাশ্রেটি শান্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন--প্রভৃ, এই বিহার আমাব 
কিকবা কতব্য ? 

'গৃহণতি, ইহা আপনি আগত অনাগত সকল ভিক্ষুদজ্যেব উদ্দেশ্তে দান 
কবন।” 

শাস্তাব নির্দেশ শ্রবণ কবিয়া শ্রেষ্টি অধান্তঃকবণে ব্বর্ণ-ভৃঙ্গাব হইতে 
তথাগতেব হস্তে জ্জলধাবা ঢালিখাঁ_“আমি এই জেতবন বিহীৰ বুদ্ধপ্রমুখ 
আগত অনাগত ভিক্ষুদজ্েব উদ্দেম্তে দান কবিতেছি। এই বলিষা উৎসর্গ 
করিষা দিলেন। শান্তা সানন্দে দাঁন গ্রহণ করিয়া অহুমোদন- ভাষণে 


বলিলেন-_- 
শীতাতপ দূবে বাখে হিংস্র প্রাণীচয 


কীট সবীন্থপ হতে ত্রাস নাহি রষ 

হিম-ববা বর্ষণে আশ্রধ অন্কুল 

ভয় নাহি যদি বহে পবন বিপুল । 

সজ্বেব উদ্দেশে ষত বিহীবনির্মীণ 

নির্ভয় আবামগ্রদ য্থো অবস্থান 

পবমার্থ ভাবনীধ জাগে চিভ্ততল 

বুদ্ধের প্রশংসাধস্য সেই বম্যস্থল। 

বিহাব প্রতিষ্ঠা কবি বুবিধা সঙ্গতি 

বিজ্জন কৰে দান ভিক্ষুসংঘ প্রতি 

সুযোগ্য পণ্ডিত জন কবি আমন্ত্রণ 

নিষ্ঠা ভবে তাদেব সেবায় দেষ মন 

অকাতবে আহাব পানীষ আচ্ছাঁদনে 

আরাম আবাসে বক্ষা কবে সযতনে | 

আশ্রিত কল্যাণ মিত্র ধর্মদেশনায় 

দুব কৰে ষত পাপ গ্লানি অস্তরাষ 

শুনিয। কুশল বাণী হয় জ্ঞানোন্সেষ 

হুঃখশেষে লভে চিব শান্তির উদ্দেশ । 

দ্বিতীয় দ্রিবস হইতে মহাশ্রেঠি অনাথপিগ্ডিক এই দাঁনকার্ধ উপলক্ষে এক 

বিঘাটি উৎসবেব সচল! করিয়াছিলেন । শ্রীবস্তীতে পূর্বাবাগ নামক অন্ত 
এক বিহাঁব উৎসর্গ উপলক্ষে মহা উপাসিক1 বিশাখা থে দানোৎ্সবের আয়োজন 


জাতক নিদ্ান ১৩৫ 


কবিযাছিলেন তাহ! মাত্র চাবিমাঁস কাল স্থায়ী হইযাঁছিল। কিন্তু শ্রেি 
অনাথপিপ্তিক-নিগ্মিত জেতবন বিহাবেব দানোৎসব দীর্ঘ নয়মাঁস ব্যাপী 
চলিয়াছিল। শুধু উৎসব উপলক্ষেই শ্রেষ্টি আঠাবকোটি স্বর্শমুদ্র৷ ব্যয় 
কবিয়াছিলেন। অতএব এই বিহাবেব জন্য শ্রেষ্টিব সর্বমোট যাব্কোটি স্বর্ণ 
ুদ্রা ব্যয হইয়াছিল । 

অতীতে ভগবান বিপশ্বিন বুদ্ধের সমসে পুনর্বক্থ মিত্র নামক জনৈক 
শেঠি নাবিসাবি হ্থবর্ণনিগিত ইষ্কে আবৃত কবিয়া তাহাব বিনিময়ে এই ভূমি 
ক্রয় কবিয় তথাঁষ যৌজনগ্রমাণ এক প্রকাগ সংঘাঁবাঁম নির্মাণ কবাইযাঁছিলেন। 
শিখী বুদ্ধের সমগ্নে শ্রীবর্ধ নামক অেষ্ি স্বর্ণময় ফলকাবৃত কবিষা তাহাব 
বিনিমযে এইস্থান ক্রয় কবিয়া তাহাতে ত্রিগব্যৃতি প্রমাণ সংঘাবাম নির্মাণ 
কবাইয়াছিলেন। ভগবান বিশ্বভূর সমযে সোথিয় নামক শ্রেণি ম্ব্ণময হস্তী- 
পদাবরণে এইস্থান ত্রয কবিষা তাহাতে অর্ধযৌজন প্রমাণ বিহীর নিমাণ 
কবাইয়াছিলেন। ব্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধেব সময়েও অচ্যুত নাঁমক শ্রেষি সুবর্ণনিমিত 
ইষ্টকাত্তবণেব বিনিমযে এইজমি ক্রয় করিয়া তাহাতে গবুতিপ্রমাণ বিহাব 
নির্মাণ কবাইযাঁছিলেন। ভগবান কোনাগমনেব সময উগ্র নামক শ্রেষি ন্বর্ণ 
কৃর্মে আবৃত কবিষা এস্থানটি ক্রয কবিযাছিলেন এবং তথায় অর্গব্যৃতি 
গ্রমাণ প্রকাণ্ড সংঘাবাম নির্মাণ করাইযাছিলেন। কশ্প বুদ্ধেব সময়েও 
তুমঙ্গল নাঁমক শ্রেষ্ি স্ুবর্ণময ইষ্টকাববণেব বিনিময়ে স্থানটি ত্রয় কবিয়া তাহাতে 
যোডশকবীষ প্রমাণ সংঘাবাম নির্যাণ করাইয়াছিলেন। আব আমাঁদেব এই 
গৌতম বুদ্ধেব সমযে মহাশ্রেষ্ঠি অনাথপিপ্তিক আঠাঁবকোটি স্বর্ণমদ্রাব বিনিমষে 
এস্থান ক্রয় কবিয়! তদুপবি অর্ধকবীষ প্রমাণ সংঘাবাম নির্মাণ কবাইয়াছেন। 
সুতবাং দেখ! যাইতেছে জেতবন বিহারের স্থানটি চিবকাল অপবিবত'নীয় এবং 
সকল বুদ্ধের পক্ষে অপরিত্যাজ্য । 

এইরূপে শান্তার মহাবোধিমণ্ডপে পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্তির পব হইতে কুশীনগবেব 
মহাপবিনির্বান মঞ্চে অস্তিম শয্যায় শয়ন অবধি-_-এই দীর্ঘকালেব মধ্যে ভগবান 
বুদ্ধ যে যে স্থানে অবস্থান কবিয়াছেন, একত্রে সেসব ঘটনাবলীকে সন্তিক- 
মিদান বল! হয়। ইহাই হইল জাতক নিদানের মোটামুটি ইতিবৃত্ত 

জাতক নিদান সমাপ্ত 


সস উপ 


